জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০০৬ শিক্ষাবছর থেকে 
পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত 


পরিবেশ পরিচিতি 


জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড 
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ 
কর্তৃক প্রকাশিত। 


(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্ব সংরক্ষিত) 


পরীক্ষামূলক সংস্করণ 


প্রথম মুদ্রণ : অক্টোবর, ২০০৫ 


পুনঃর্মুদ্রন : সেপ্টেম্বর, ২০০৯ 
প্রচ্ছদ ও চিত্রাভ্কন 
চন্দ্র শেখর দে 


প্রুফ রিডিং ও পরিমার্জনে 
মোঃ মোখলেস উর রহমান 


কম্পিউটার কম্পোজ 
লেজার স্ক্যান লিমিটেড 


ডিজাইন 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড 


সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামুল্যে বিতরণের জন্য। 


মুদ্রণ : 


ভূমিকা 


প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং জাতীয় 
শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যাপুস্তক বোর্ড, একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে । এ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক 
স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর মূল্যায়ন ও পরিমার্জন করা হয় এবং এ কার্যক্রমের 
ভিত্তিতে প্রাথমিক স্তরের প্রত্যেকটি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পঠন-পাঠন সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়। 


প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ৫ম শ্রেণীর “পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান” বিষয়ের জন্য চিহ্নিত শ্রেণীভিত্তিক 
অর্জনোপযোগী যোগ্যতার ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, কর্তৃক নির্বাচিত এবং গণপজাতন্তরী 
বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত লেখকগণ পঞ্চম শ্রেণীর জন্য 
“পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান” পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। জাতীয় কর্মশালার মাধ্যমে শ্রেণী শিক্ষক, শিক্ষক 
প্রশিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞের সহায়তায় ৪দিন ব্যাপী বইটি যৌক্তিক মূল্যায়ন সম্পন্ন 
করা হয়। 


পাঠ্যপুস্তকটির বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীরা যে পরিবেশে বেড়ে উঠছে তার উপাদান থেকে চয়ন করা হয়েছে, 
যাতে একজন শিক্ষার্থী পরিবেশের এসব উপদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তা সংরক্ষণে সচেষ্ট হয়। 
তাছাড়া বর্তমান সময়ের চাহিদা বিবেচনায় রেখে নতুন নতুন বিষয় যেমন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়বস্তু পাঠ্যপুস্তকটিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীর মাঝে কৌতূহল সৃষ্টি 
করবে । বিজ্ঞানের এসব বিষয়াদি তাকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে । 

বইটির বিষয়বস্তু শিশুদের জন্য প্রাঞ্জল ভাষায় এবং সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করা হয়েছে । বিষয়বস্তুর 
বিশ্লেষণে এবং শিখনে শিক্ষর্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি ও পাঠ সহজ করার জন্য তার পরিচিত পরিবেশ থেকে জীবন 
ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন উদাহরণ ও ছবি সংযোজন করা হয়েছে এবং পরিকল্পিত কাজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ 
ছাড়া মূল্যায়নের জন্য অনুশীলনীতে পর্যাপ্ত বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন এবং রচনামূলক প্রশ্ন রয়েছে। 
এ পাঠ্যপুস্তকে বাংলা একাডেমী এবং এনসিটিবি-এর বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। উভয় প্রতিষ্ঠানের 
বানানরীতি একই। তবে যুস্তাক্ষর সরলীকরণ সম্পর্কিত এনসিটিবি'র বানানরীতিই পাঠ্যপুস্তকে অনুসৃত 
হয়েছে। 

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। 
কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে 
বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়নতীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার নিরনতর 
প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সংস্করণে কিছু পরিমার্জন 
হয়েছে। 

এ বইটি রচনা, সম্পাদনা ও মূল্যায়নসহ প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহায়তা করেছেন তাদের সবাইকে 
জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ । যাদের জন্য বইটি প্রণীত হল, তারা উপকৃত হলে আমাদের সকল 
প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি। 


প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন 
চেয়ারম্যান 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা । 


অধ্যায় বিষয়বস্তু পৃষ্ঠা 

প্রথম জীবজগৎ ১-১১ 
দ্বিতীয় ফুল, ফল ও সবজি চাষ ১২-১৭ 
তৃতীয় প্রাণিজগৎ ১৮-৩০ 
চতুৰ্থ খাদ্য ও পুষ্টি ৩১-৪১ 
পঞ্চম স্বাস্থ্য বিধি 8৪২-৬০ 
ষষ্ঠ প্রাথমিক চিকিৎসা ৬১-৬৫ 
সপ্তম পদার্থ ৬৬-৭৪ 
অষ্টম পদার্থের শ্রেণীবিভাগ ও গঠন ৭৫-৮২ 
নবম শক্তি ৮৩-১০০ 
দশম বায়ু ১০১-১০৯ 
একাদশ আবহাওয়া ও জলবায়ু ১১০-১১৬ 
দ্বাদশ পৃথিবী ও বিশৃজগৎ ১১৭-১২৬ 
ত্রয়োদশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ১২৭-১৩৮ 
চতুর্দশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ১৩৯-১৫২ 
পঞ্চদশ ছাগল পালন ১৫৩-১৫৭ 
বষ্ঠদশ পরিবেশ দূষণ ১৫৮-১৬৬ 
সপ্তদশ জনসংখ্যা ও পরিবেশ ১৬৭-১৭৬ 
অষ্টাদশ নিম গাছ ও নিম চাষের গুরুত্ব ১৭৭-১৮২ 


প্রথম অধ্যায় 


জীবজগৎ 


জীবজন্তু বস্তু অর্থাৎ মানুষ, পশুপাখি, মাছ, গাছপালা ও অণুজীব (অতি ক্ষুদ্র জীব) নিয়ে 
জীবজগৎ গঠিত। একে প্রধানত দুই দলে ভাগ করা যায়; যথা- উদ্ভিদজগৎ ও 
প্রাণিজগৎ। 


উদ্ভিদজগৎ 


আমাদের চারপাশে নানা ধরনের উদ্ভিদ রয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে শৈবাল ও 
ছত্রাকের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ; আবার আম, কাঁঠাল, জাম এর ন্যায় বড় বড় উদ্ভিদ। 
এসো এবার আমরা প্রথমেই উদ্ভিদ সম্পর্কে জানি। 


উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস 


ইত্যাদি । জবা, লেবু, গোলাপ, রঙ্গন ইত্যাদি উদ্ভিদ মাঝারি আকারের ৷ মরিচ গাছ, ধান 
গাছ, শাপলা, ঘাস, কচুরিপানা, পুঁই শাক, লাউ, কুমড়া গাছ ইত্যাদি ছোট ছোট উদ্ভিদ । 
আকার ও কাণ্ডের প্রকৃতির ভিত্তিতে উদ্ভিদ তিন ধরনের; যথা - বৃক্ষ, গুল্ম ও বিরুৎ। 


চিত্র : ১.১: কাণ্ডের প্রকৃতির ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ 


২ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


যে সব উদ্ভিদের প্রধান কাণ্ড দীর্ঘ, শক্ত ও মোটা সেগুলো বৃক্ষ। বৃক্ষের প্রধান কাকে 
গাছের গুড়ি বলা হয়। প্রধান কাণ্ড থেকে উপর দিকে শাখা এবং শাখা থেকে প্রশাখার 
সৃষ্টি হয়। এতে একটি মোটা প্রধান মূল থাকে । এ মূল মাটির অনেক গভীরে প্রবেশ 
করে। আম, কাঠাল, সেগুন, মেহগনি প্রভৃতি অতি পরিচিত বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ । 


গুলু জাতীয় উদ্ভিদ মাঝারি আকারের । এদের কাণ্ড শক্ত তবে মোটা নয়। কাণ্ড থেকে 
বহু শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হয়। গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ দেখতে ঝোপের মতো দেখায় । এ 
উদ্ভিদে কোনো গুড়ি কাণ্ড নেই। মূল মাটির গভীরে যায় না। জবা, রঙ্গান, গোলাপ, লেবু 
ইত্যাদি গাছ গুলু জাতীয় উদ্ভিদ ৷ 
বিরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের আকার ছোট । এসব উদ্ভিদের কান্ড, শাখা ও প্রশাখা নরম | এ 
উদ্ভিদের মূল মাটির উপরের স্তরে থাকে । ধান, সরিষা, ঘাস, কচু ইত্যাদি বিরুৎ জাতীয় 
উদ্ভিদ। লাউ, কুমড়া, পুই শাক এর গাছগুলো লতানো উদ্ভিদ। এদের কাণ্ড নরম। 
এরাও বিরুৎ। 
চতুর্থ শ্রেণীতে তোমরা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এ সমস্ত উদ্ভিদকে বিরুৎ, গুলু ও বৃক্ষ 
এ তিনটি ভাগে ভাগ করেছিলে । একবার চেষ্টা করে দেখ তো উপরে উল্লিখিত 
উদ্ভিদগুলোকে নিচের ছক অনুযায়ী সাজাতে পার কিনা? তোমার পরিবেশের অন্যান্য 
উদ্ভিদের নামও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উল্লেখ করতে পার। 

ছক ১ : আকার অনুযায়ী উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস 


উদ্ভিদের শ্রেণী উদ্ভিদের নাম বৈশিষ্ট্য 


বিরুৎ 
গুল 
টি 
চতুর্থ শ্রেণীতে তোমরা শৈবাল, ছত্রাক, মস এবং ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ চিনেছ। এখন বল 


তো এসব উদ্ভিদের কি ফুল হয়? এদের কি কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা আছে? মূল মাটির কত 
গভীরে প্রবেশ করে? 


পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমাদের জানা আছে। এসব উদ্ভিদের আরও বৈশিষ্ট্য হল এদের 
কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা নেই, অনেক উদ্ভিদের মূলও নেই। এসব উদ্ভিদের ফুল হয় না। 
তাই এগুলোকে অপুষ্পক উদ্ভিদ বলা হয় । 
আবার অনেক উদ্ভিদ আছে যেগুলোর মূল, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা ও ফুল আছে। এরা 
সপুষ্পক উদ্ভিদ । তোমাদের আশেপাশে অনেক সপুষ্পক ও অপুষ্পক উদ্ভিদ রয়েছে। 

এখন নিচের ছকটি পুরণ কর। উদ্ভিদের নামের জায়গাতে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদের নাম 
লেখ । বৈশিষ্ট্যের জায়গাতে বক্সে টিক চিহ্ন দাও । 


ছক ২ : উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস : অপুষ্পক ও সপুষ্পক 


উদ্ভিদের শ্রেণী উদ্ভিদের নাম বৈশিষ্ট্য 

অপুষ্পক উদ্ভিদ কান্ড, শাখা, প্রশাখা আছে কি? হ্যা] না] 
মূল আছে কি? হ্যা] নান] 
পাতা আছে কিঃ হ্যা] না] 
খাদ্য তৈরি করে কি? হ্যা] না] 
ফুল হয় কি? হ্যা না| 


৪ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


সপুষ্পক উদ্ভিদ কাণ, শাখা, প্রশাখা আছে কি? হ্যা] না 
মূল আছে কি? হ্যা__]না__] 
পাতা আছে কি? হ্যা__] না 
খাদ্য তৈরি করে কি? হ্যা__] না 
ফুল হয় কি? হ্যা না 


শৈবাল, ছত্রাক, মস এবং ফার্ন অপুষ্পক উদ্ভিদ । এ সকল উদ্ভিদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 
চতুর্থ শ্রেণীতে তোমরা এ সব উদ্ভিদের অনেক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করেছ। শৈবাল পানি ও 
স্যাতসেতে জায়গায় জন্মে। শৈবাল সবুজ, এদের দেহে ক্লোরোফিল আছে। খাদ্য তৈরির জন্য 
এদের সর্ষের আলোপ্রয়োজন। স্ম্লাইরোগাইরা শৈবাল শ্রেণীর উদাহরণ । ছত্রাক বাসি খাবার, গোবর 
ও আবর্জনার স্তুপে জন্বে। এদের দেহে ক্লোরোফিল নেই । তাই বর্ণহীন, খাদ্য তৈরি করতে পারে না 
বলে এদের আলোর প্রয়োজন নেই। যেমন-ব্যাঙের ছাতা । ছত্রাক ও শৈবালের দেহকে মূল, কাণ্ড ও 
পাতায় ভাগ করা যায় না। এদের দেহের প্রতিটি কোষ জনন কোষ উৎপন্ন করতে পারে । 
মস স্যাতসেতে মাটি, ভেজা দেয়াল বা গাছের বাকলে জন্মে। মস এর দেহে কাণ্ড ও 
পাতা থাকলেও মূল নেই। এতে কোনো পরিবহণ কলা নেই। এরা বহুকোষী ভ্রুণ সৃষ্টি 
করে । এরা খাদ্য উৎপন্ন করতে পারে। 
ফার্ন সাধারণত ছায়াযুক্ত স্থানে জন্বে। ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদের দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় 
বিভক্ত। এতে পরিবহণ কলা রয়েছে। এরা বহুকোষী ভ্রণ সৃষ্টি করে। এ উদ্ভিদ খাদ্য 
প্রস্তুত করতে পারে । আমাদের পরিবেশে নানা জাতের ফার্ন রয়েছে। এর মধ্যে টেকি 
শাক একটি অতি পরিচিত ফার্নের নাম। 
তোমাদের চেনাজানা শৈবাল, ছত্রাক, মস ও ফার্ন উদ্ভিদের তথ্যে টিক চিহ্ন দিয়ে নিচের 
ছকটি পূরণ কর। 

ছক ৩ : অপুষ্পক উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস : শৈবাল, ছত্রাক, মস ও ফার্ন 


উদ্ভিদের শ্রেণী উদ্ভিদের নাম বৈশিষ্ট্য 

শৈবাল বাসস্থান : পানি 7] স্যাতস্যাতে জায়গা] 
ফুল হয় কি? হ্যা না 
কান, শাখা, প্রশাখা আছে কি? হ্যা] না 
মূল আছে কি? হ্যা] না 
পাতা আছে কি? হ্যা] না 
খাদ্য তৈরি করে কি? হ্যা] না 


পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান ৫ 


ছত্রাক বাসস্থান :বাসি খাবার [7]. গোবর, আবর্জনা 
ফুল হয় কি? কাউ লট, 
কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা আছে কি? হ্যা] না 
মূল আছে কি? হ্যা] না 
পাতা আছে কি? হ্যা] না 
খাদ্য তৈরি করে কি? হ্যা না 
মস বাসস্থান : পুরনো দেয়াল 1 স্যাঁতস্যাতে জায়গা 
ফুল হয় কি? হ্যা] না 
কাণ, শাখা, প্রশাখা আছে কি? হ্যা না 
মূল আছে কি? হ্যা] না 
পাতা আছে কি? হ্যা] না 
খাদ্য তৈরি করে কি? হ্যা] না 
ফার্ন বাসস্থান : ভেজা জায়গা 1] ছায়া ঢাকা জায়গা 7] 
ফুল হয় কি? হ্যা] না 
কাড,শাখা, প্রশাখা আছে কি? হ্যা] নানু 
মূল আছে কি? হ্যা] না 
পাতা আছে কি? হ্যা] না 
খাদ্য তৈরি করে কি? হ্যা] না 


বহু উদ্ভিদে ফুল ও ফল হয়, তা তোমরা দেখেছ। আম গাছে মুকুল হয়। মুকুল আমের 
ফুল। আমের মুকুল থেকে আম হয় । আমের ভেতরে আমের আটি বা বীজ থাকে । বীজ 
থেকে নতুন উদ্ভিদ জন্ম নেয়। সপুষ্পক উদ্ভিদের ফুল থেকে ফল এবং ফল থেকে বীজ 
উৎপন্ন হয়। তবে কোনো কোনো উদ্ভিদে ফল উৎপন্ন হয় না। এদের সম্পর্কে আমরা 
পরে জানব । 


তোমরা জান যে, আম, বরই, নারকেল ইত্যাদি উদ্ভিদের বীজ ফলের ভেতরে থাকে । বীজ 
ফলের ভেতরে থাকে বলে এদেরকে আবৃতবীজ বলে । এসকল উদ্ভিদের কাণ্ড শাখা 


৬ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 
প্রশাখায় বিভক্ত । কিছু উদ্ভিদ আছে যেমন সাইকাস, পাইনাস যাদের বীজ ফলের ভেতরে 
থাকে না, বীজধারকপত্রে থাকে । ফল দিয়ে ঢাকা থাকে না বলে এসব বীজের নাম 
নগুবীজ । এসকল উদ্ভিদের কান্ডে সাধারণত শাখা-প্রশাখা থাকে না। 


আম, কাঠাল, নারকেল ইত্যাদি উদ্ভিদের বীজ আবৃতবীজ হওয়াতে এসব উদ্ভিদকে 
আবৃতবীজী উদ্ভিদ বলে । অপরদিকে সাইকাস, পাইনাস ইত্যাদি উদ্ভিদের বীজ নগ্রবীজ 
হওয়াতে এ সকল উদ্ভিদকে নগ্নবীজী উদ্ভিদ বলে । সাইকাসের পাতা অনেকটা নারকেল 
পাতার মত। পাইনাসের পাতা সুচের মত। 
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চিত্র : ১.৩ : একটি নগুবীজী উদ্ভিদ 


পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 
এবার নিচের ছকটি পুরণ কর 


ছক ৪ : উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস : আবৃতবীজী ও নগ্নবীজী উদ্ভিদ 


উদ্ভিদের নাম 
সাইকাস, পাইনাস 


ফল ও বীজ 


পাতা 


কাণ্ড 


চিত্র ১.৪ : ফুল, ফল ও বীজ 
চতুর্থ শ্রেণীতে তোমরা জেনেছ যে, শিম, ছোলা ও মটর বীজে দুটি বীজপত্র বা বীজদল 
থাকে । আবার ধান, গম, ভুক্টা বীজের বীজপত্র বা বীজদল একটি । বীজ কেমন তার 


ওপর নির্ভর করে আবৃতবীজী উদ্ভিদসমূহকে দুটি দলে ভাগ করা হয়েছে। 


চিত্র ১.৫ : বীজের বিভিন্ন অংশ 
যে সকল উদ্ভিদের বীজে দুটি বীজপত্র থাকে তাদের দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ বলে । আম, 
এসকল উদ্ভিদ একবীজপত্রী । এদের বীজে বীজপত্র একটি । 


একবীজপত্রী এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতা পর্যবেক্ষণ করে দেখ এদের পাতার 
আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটি আম অথবা কাঠাল পাতা এবং একটি ধান কিংবা 
ঘাসের পাতা নাও । আম কিংবা কাঠাল পাতার সুক্ষ্ম শিরাগুলো পর্যবেক্ষণ কর। এগুলো 
জালের মতো সমস্ত পাতায় ছড়িয়ে আছে। ঘাস অথবা ধানের পাতার সুক্ষ্ম শিরাগুলো 
পাতার গোড়া থেকে মাথা পর্যন্ত সমান্তরালভাবে আছে। 


পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


১০ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


অনুশীলনী 
ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 
সঠিক উত্তরটিতে টিক (খ) চিহ্ন দাও 
১। বিরুৎ উদ্ভিদ কোনটি? 
ক) আম গাছ খ) কীঠাল গাছ 
গ) গোলাপ গাছ ঘ) শিম গাছ 
২। সাইকাস কোন ধরনের উদ্ভিদ? 
ক) আবৃতবীজী উদ্ভিদ খ) নগ্নবীজী উদ্ভিদ 
গ) শৈবাল ঘ) অপুষ্পক উদ্ভিদ 
৩। সমান্তরাল শিরাবিন্যাস কোন উদ্ভিদের পাতার বৈশিষ্ট্য ? 
ক) দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদ খ) নগ্নবীজী উদ্ভিদ 
গ) একবীজপত্রী উদ্ভিদ ঘ) অপুষ্পক উদ্ভিদ 
খ. শূন্যস্থান পূরণ কর 
১। ফার্ন উদ্ভিদের কাণ্ড.............. ও মূল আছে। 
১1 যার যারা তৈরি করতে পারে না। 
৩। নগ্রবীজী উদ্বিদে .............. থাকে না। 
৪। দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদের পাতায় .........................., শিরাবিন্যাস দেখা যায়। 
গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 


১। তিনটি গুলু উদ্ভিদের নাম লেখ । 

২। অপুষ্পক ও সপুষ্পক উদ্ভিদের পার্থক্য লেখ। 

৩। তিনটি একবীজপত্রী ও তিনটি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের উদাহরণ দাও । 
ঘ. রচনামূলক প্রশ্ন 

১। সপুষ্পক এবং অপুষ্পক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। 

২। নারকেল গাছ একবীজপত্রী উদ্ভিদ কেন ব্যাখ্যা কর। 
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৩। শৈবাল ও ছত্রাকের পার্থক্যগুলো উল্লেখ কর এবং এরা মস থেকে কোন কোন 
বৈশিষ্ট্যে আলাদা তা লেখ। 


৪ । নিচের চিত্রগুলো আক রং কর এবং নাম লেখ। 
ক) সপুষ্পক উদ্ভিদ খ) অপুষ্পক উদ্ভিদ 
গ) একবীজপত্রী উদ্ভিদ ঘ) দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ 
ও) পাতার সমান্তরাল শিরাবিন্যাস ও জালিকা শিরাবিন্যাস। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


ফুল, ফল ও সবজি চাষ 


ষড় খতুর দেশ আমাদের এ বাংলাদেশ । বছর ঘুরে আসে ছয়টি খতু - গ্রীষ্ম, বর্ষা, 
শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত ৷ প্রতিটি খতুতে নানা রং এর নানা গন্ধের ফুলে ফলে ভরে 
ওঠে দেশের মাঠ-ঘাট, প্রান্তর ও বাড়ির আঙিনা । 


গ্রীষ্মকালে দিনেরাতে বেশ গরম পড়ে । এ সময়ে সূর্যমুখী, বেলী, অপরাজিতা এবং নানা 
ধরনের লিলি ফুল ফোটে । 


বর্ষাকালে আকাশে মেঘের ঘনঘটা আর অঝোর বর্ষণে দোলনচাপা, টগর, কামিনী, 
গন্ধরাজ, কলাবতী, দোপাটি ইত্যাদি ফুল ফোটে । 


কাশফুল শরতকালের বৈশিষ্ট্য । এছাড়া শিউলি, বকুল ও হাসনাহেনাও শরৎকালে 
ফোটে । 


শীতের সময় সম্ভবত আমরা সবচেয়ে বেশি বৈচিত্র্যময় ফুল দেখতে পাই। ক্যালেন্ডুলা, 


কাঞ্চন, পলাশ ও কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি বসন্তের ফুল। 
ছয় খতুর ফুলগুলোকে আমরা গ্রীষ্মকালীন, বর্ধাকালীন এবং শীতকালীন এ তিনটি ভাগে 
ভাগ করতে পারি। 
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বিভিন্ন খতৃতে বিভিন্ন ফুল ফুটলেও গোলাপ, জবা, রজনীগন্ধা ইত্যাদি ফুল সারা বছর 
ধরেই ফোটে । 

ফুলগাছ লাগাতে হলে প্রথমে মাটি তৈরি করতে হবে । মাটির সঙ্গে বিভিন্ন জৈব সার 
যেমন গোবরপচা সার, আবর্জনাপচা সার, হাড়ের গুঁড়া, খৈল, ছাই, হাস-মুরগির বিষ্ঠা 
ইত্যাদি মিশাতে হয় । দোআশ মাটিতে ফুলগাছ ভাল জন্মে । 


বাগানে কিংবা টবে ফুল গাছের চারা অথবা কলম লাগানো যায়। খুব সহজ উপায়ে 
গাছের কলম তৈরি করা যায়। পাতাবাহার, রঙ্গন, টগর গাছের পাতাসহ ডাল কেটে 
বোতলের পানিতে গোড়ার দিক ডুবিয়ে রাখ । বোতলের পানি যেন শুকিয়ে না যায় 
সেদিকে লক্ষ রাখবে । কিছুদিন পর দেখবে ডালের গোড়া থেকে শিকড় বের হয়েছে। 


চিত্র ২.২ : বোতলের পানিতে কলম করা 


আমাদের দেশে ষড় খতুতে যেমনি নানা ফুল ফোটে তেমনি নানা রকম ফলও জন্মে। যে 
অনুযায়ী ফলকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি : 
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১। শ্রীষ্বকালীন ফল : আম, জাম, কাঠাল, লিচু, বাতাবি লেবু, বেল, তাল ইত্যাদি । 

২। বর্ধাকালীন ফল : পেয়ারা, আমড়া, জামরুল ইত্যাদি । 

৩। শীতকালীন ফল : কমলালেবু, বরই, জলপাই ইত্যাদি । 

এছাড়া কলা, পেঁপে, নারকেল, ইত্যাদি ফল কমবেশি সারা বছরই পাওয়া যায়। 


ফুল গাছের মতো ফলের গাছও মাটিতে এবং টবে লাগান যায়। দোআশ মাটি 
ফলগাছের জন্য ভাল । মাটির সাথে সার মিশিয়ে মাটি তৈরি করে গাছ লাগাতে হয়। 
বর্ষার শুরুতে গাছ লাগালে বৃষ্টির পানিতে গাছ তাড়াতাড়ি বড় হয়। লক্ষ রাখবে গাছের 
গোড়ায় যেন পানি জমে না থাকে । মাঝে মাঝে আগাছা পরিষ্কার করতে হয় । শুকনো 
মৌসুমে গাছের গোড়ায় নিয়মিত পানি দিতে হয়। 


তৈরী জমি চারা লাগানো 
চিত্র ২.৩: ফলের গাছ লাগানো 


তোমাদের বাড়ির আশেপাশে অথবা বিদ্যালয়ের খালি জায়গায় উপযুক্ত স্থানে ফুল ও 
ফলের গাছ লাগাবে । গাছ লাগাবার জন্য প্রথমে জমিতে দেড় হাত চওড়া ও দেড় হাত 
গভীর গর্ত করতে হবে । গর্তের উপরের মাটি একপাশে এবং ভেতরের মাটি আর 
একপাশে রেখে কিছুদিন ফেলে রাখতে হবে । পরে মাটির সাথে গোবর সার ও অন্যান্য 
এবং নিচের মাটি উপরে দিতে হবে । ফুল ও ফল গাছের চারায় অনেক সময় খুঁটি দিতে 
হয়। এতে গাছের কাণ্ড জোর পায়। 
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আমাদের দেশে অনেক রকম শাকসবজিও জন্মে। চাষ করার সময় অনুযায়ী আমাদের 
দেশের শাকসবজিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় : 


চিত্র ২.৪ : ফল গাছে খুঁটি দেওয়া 
এপ্রিল থেকে সেপেটস্বর পর্যন্ত যেসব শাকসবজি চাষ করা হয় সেগুলো গ্রীযুকালীন। 
শাকসবজি । 


অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত যে সকল শাকসবজির চাষ হয় সেগুলো শীতকালীন । 
শীতকালীন শাকসবজি । 


কীচাকলা, পেঁপে, বেগুন, পুইশাক, লালশাক ইত্যাদি শাকসবজি সারা বছর কমবেশি 
পাওয়া যায়। তোমাদের বাড়ি অথবা স্কুলের আশেপাশে যদি খালি জমি থাকে সেসব 
জায়গায় শাকসবজি বা ফুলের চাষ করতে পার। যদি একেবারেই জায়গা না থাকে 
তাহলে টবে শাকসবজি লাগাতে পার। 


১৬ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


মাটি তৈরি করতে হয়। তৈরী মাটিতে খতু অনুযায়ী ফুল, ফল ও শাকসবজির গাছ 
লাগালে গাছ ভালভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ফলন ভাল হয়। 


চিত্র ২.৫ : লাউ এর মাচা 


কুমড়া, শসা, করলা, লাউ ইত্যাদি যেসব গাছের কাণ্ড দুর্বল, তাদের বৃদ্ধি ও ভাল 
ফলনের জন্য মাচা করে দিতে হয়। 
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অনুশীলনী 

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 

সঠিক উত্তরটিতে টিক (এ) চিহ্ন দাও 
১। কাশফুল কোন খতুতে ফোটে? 

ক) গ্ৰীষ্ম খ) বর্ষা 

গ) শরৎ ঘ) শীত 
২। সারাবছর কমবেশি পাওয়া যায় কোনটি? 

ক) পেঁপে খ) ডাটা 

গ) কাকরোল ঘ) করলা 
৩। শীতকালীন ফল কোনটি? 

ক) কমলালেবু খ) তাল 

গ) পেয়ারা ঘ) কলা 
৪ । ফলগাছ কখন লাগালে ভালভাবে বৃদ্ধি পায়? 

ক) গ্রীষ্মকালে খ) শরৎকালে 

গ) শীতকালের শেষে ঘ) বর্ধাকালের শুরুতে 
খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 


১। ফুলগাছ লাগাবার জন্য মাটি কীভাবে তৈরি করা হয়, তা বর্ণনা কর। 
২।খুব সহজে কীভাবে কলম করা যায় লেখ। 
৩। শীতকালীন শাকসবজির একটি তালিকা তৈরি কর। 
গ. রচনামূলক প্রশ্ন 
১। বাংলাদেশে কোন খতৃতে কোন ফুল ফোটে তার বর্ণনা দাও । 
২। খতুভেদে বাংলাদেশের পাচটি করে ফলের তালিকা তৈরি কর। 
৩। ফলগাছ লাগাবার জন্য তুমি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বর্ণনা কর। 


৪ । কীভাবে ফুল ও ফল গাছের যত নেবে? 


১৮ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 
তৃতীয় অধ্যায় 


প্রীণিজগৎ 


সৌরজগতে পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যেখানে প্রাণের স্পন্দন আছে, জীবনের কোলাহল 
আছে। কেবলমাত্র এ গ্রহেই জীব এর অস্তিত্ব রয়েছে। তোমরা জান, যার জীবন আছে 
তাই জীব । জীব দু'রকম- উদ্ভিদ ও প্রাণী । এ অধ্যায়ে আমরা প্রাণিজগৎ নিয়ে আলোচনা 
করব । পৃথিবীর সকল জায়গা যেমন এক রকম নয়, তেমনি সব জায়গায় এক রকম জীব 
পাওয়া যায় না। পৃথিবীর কোথাও রয়েছে গহীন বন, কোথাও মরুভূমি আবার কোথাও 
বরফে ঢাকা রয়েছে। জীবের বেঁচে থাকার জন্য তাপ ও আলো খুবই দরকার । সূর্য হচেছ 
পৃথিবীর তাপ ও আলোর মূল উৎস । পৃথিবীপৃষ্ঠের সব জায়গায় সূর্যের আলো সমানভাবে 
পড়ে না। তাই সব এলাকার তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত এক রকম হয় না। কোনো কোনো 
এলাকায় সারা বছর বৃষ্টিপাত হয়, আবার কোথাও বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। এ 
থেকে বোঝা যায় যে পৃথিবীতে বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়ার যেমন পার্থক্য আছে তেমনি 
পরিবেশেরও বিভিন্নতা আছে । আর এ কারণে ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী বাস করে। 
যেমন, কেউ পানিতে বাস করে, কেউ বা সমুদ্রে, কেউ থাকে ডাঙায় আর কেউ মনের 
আনন্দে আকাশে উড়ে বেড়ায় । উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু বছরের অধিকাংশ সময় বরফে 
ঢাকা থাকে, এখানে সূর্যের আলো পৌছায়ও কম। আবার মরুভূমির আবহাওয়া ঠিক 
বিপরীত। এখানে বৃষ্টিপাত খুব কম হয়। মরুভূমিতে দিনে খুব গরম ও রাতে খুব ঠান্ডা 
পড়ে। জলবায়ু ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন পরিবেশে বাস করে। 
কারণ প্রাণী তার পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল । পৃথিবীর সকল প্রাণীকে নিয়েই বৈচিত্র্যময় 
এ প্রাণিজগৎ গঠিত হয়। 


প্রাণীর শ্রেণীকরণ 


তোমরা জেনেছ পৃথিবীর নানা পরিবেশে নানারকম প্রাণী বাস করে। এদের গঠন ও 
আকার-আকৃতিতে বৈচিত্র্য রয়েছে। দৈহিক গঠনের ভিত্তিতে সকল প্রাণীকে দুটি প্রধান 
ভাগে ভাগ করা হয়; যথা- মেরুদণ্তী ও অমেরুদণ্তী প্রাণী। মাছ, গরু, ছাগল, হাস, মুরগি, 
মানুষ, ইত্যাদি মেরুদণ্তী প্রাণী (চিত্র ৩.১)। মেরুদণ্ড কী? তুমি তোমার বন্ধুর পিঠের মাঝ 
বরাবর হাত দাও । তুমি কোন শত্ত দণ্ডের মতো অনুভব করছ কি? এবার একটু লক্ষ 
করলে বুঝতে পারবে, এ দণ্ডটি তার ঘাড় থেকে শুরু হয়ে কোমরের নিচের অংশে গিয়ে 
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শেষ হয়েছে। এটাই মেরুদণ্ড । এটি একটি হাড় নয়। অনেকগুলো হাড় একটার পর 
একটা সজ্জিত হয়ে এ মেরুদণ্ড গঠিত হয়েছে। মুরগির মাংস খাওয়ার সময় এক টুকরা 
মুরগির গলা নাও । তার থেকে মাংসগুলো সরিয়ে নিলে ছোট ছোট হাড়ের খণ্ড দেখতে 
পাবে । এ ছোট এক একটা হাড়খণ্ডকে কশেরুকা বলে। 


চিত্র ৩.১ : মেরুদণ্তী প্রাণী 


কেঁচো, তেলাপোকা, চিংড়ি, কীকড়া, শামুক ইত্যাদি অমেরুদ্টী প্রাণী চিত্র ৩.২)। তুমি 
একটা চিংড়ি নিয়ে এর বাইরের আবরণটা সরিয়ে ফেল। লক্ষ কর, কোনো শক্ত দণ্ডের 
মতো অংশ দেখতে পাচছ কি? এদের দেহে কোনো মেরুদন্ড নেই। যাদের মেরুদণ্ড নেই 
তাদের অমেরুদনী প্রাণী বলে । মনে রেখ, চিংড়ি কিন্তু মাছ নয় । এটা একটা অমেরুদ্ডী 
প্রাণী। 


চিত্র : ৩.২ : অমেরুদন্তী প্রাণী 


২০ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


নিচের প্রথম ছকে কয়েকটি প্রাণীর নাম দেওয়া আছে। এবার তোমার খাতায় নিচের 
ছক-২ এর মতো একটা ছক আঁক ও ছক-১ থেকে প্রাণীর নাম নিয়ে ছক-২ পুরণ কর। 


ছক ১: 

১। ছাগল ১১। পিঁপড়া ২১। বিড়াল 
২। টিকটিকি ১২। মাছ ২২। কুকুর 
৩। ঝিনুক ১৩। প্রজাপতি ২৩। চিংড়ি 
৪ । তেলাপোকা ১৪। মশা ২৪। সাপ 
৫। চড়ুই ১৫। কাক ২৫। ভালুক 
৬। শামুক ১৬। উটপাখি ২৬। কাকড়া 
৭। মাছি ১৭। চামচিকা 

৮। তিমি ১৮। মৌমাছি 

৯। কেঁচো ১৯। হাস 

১০ । কবুতর ২০। তারামাছ 
ররর রা রাজারা 
অমেরুদণ্ী প্রাণী | কোনটি কোথায় বাসকরে | অমেরুদওী প্রাণী | কোনটি কোথায় বাস করে 
১। ১। ১। ১। 

২। ২। ২। ২। 

৩। ৩। ৩। ৩। 

৪ | ৪ | ৪ | ৪ | 

৫ | ৫ | ৫ | ৫ | 

ঙ৬। ঙ৬। ঙ৬। ড৬। 

৭ ৭ ৭ ৭ 

৮। ৮। ৮। ৮। 

৯। ৯। ৯। ৯। 

১০। ১০। ১০। ১০। 
১১। ১১। ১১। ১১। 
১২। ১২। ১২। ১২। 
১৩। ১৩। ১৩। ১৩। 
১৪। ১৪। ১৪। ১৪। 
১৫। ১৫। ১৫। ১৫। 
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তোমরা আগেই জেনেছ, নানা বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস করা 
হয়। ঠিক একইভাবে নানা বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে প্রাণীরও শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। 


মেরুদণ্তী ও অমেরুদণ্তী প্রাণী কীভাবে চেনা যায় তা তোমরা জেনেছ। অমেরুদ্তী প্রাণী 
নানা ধরনের হয়। এদের কোনো কোনোটি এত ছোট যে খালি চোখে দেখা যায় না। 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এদের দেখা যায়। আ্ামিবা এমন একটি প্রাণী । আবার কেঁচো 
ও জোক একই দলভুক্ত প্রাণী। এদের দেহ অনেকগুলো খন্ডে বিভত্ত। শামুক, ঝিনুক 
ইত্যাদি প্রাণীর নরম দেহ শক্ত খোলসে আবৃত থাকে । এরা আর এক দলভুক্ত প্রাণী । 


তেলাপোকা একটা পতঙ্গ । এর পিঠের দিকে দুই জোড়া ডানা ও পেটের দিকে তিন 
জোড়া পা থাকে । মশা, মাছি, প্রজাপতি, উই, তেলাপোকা ইত্যাদি পতঙ্গ শ্ৰেণীভুক্ত প্রাণী 
চিত্র ৩.৩)। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে এর মধ্যে পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের সংখ্যাই 
বেশি। উইপোকা ঘরবাড়ি এবং আসবাবপত্রের ক্ষতি করে। মশা ও মাছি নানা রকম 
রোগ ছড়ায়। পামরী পোকা, লেদাপোকা, বিছাপোকা, ক্ষুদে মাকড় ইত্যাদি ফসলের 
ক্ষতি করে। 


চিত্র ৩.৩ : কয়েকটি ক্ষতিকর পতঙ্গ 


এরা ক্ষতিকর পতঙ্গ । রেশমপোকার গুটি থেকে আমরা রেশম পাই। মৌমাছির মৌচাক 
থেকে মধু ও মোম সংগ্রহ করা হয়। এগুলো উপকারী পতঙ্গ । 

এছাড়া পৃথিবীতে আরও অনেক বিচিত্র অমেরুদ্তী প্রাণী আছে যেগুলো সম্পর্কে তোমরা 
উপরের শ্রেণীতে জানতে পারবে । 

মেরুদ্তী প্রাণীদের পাচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা: মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পাখি 
ও স্তন্যপায়ী প্রাণী। 


২২ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


মৎস্য 

সকল প্রকার মাছ এ শ্রেণীভুক্ত প্রাণী। মিঠা ও লোনা উভয় ধরনের পানিতে এরা বাস 
করে। এদের জলচর প্রাণী বলে। রুই, কাতলা, পাবদা, কৈ, শিং, মাগুর ইত্যাদি 
আমাদের পরিচিত মাছ। 


পৃষ্ঠপাখা 


14. YA 
/ রি 1) |) 


ঠা 


বৈশিষ্ট্য 

১) পানিতে সাতার কাটার জন্য এদের পাখনা আছে। 

২) ফুলকার সাহায্যে এরা শ্বাসকাজ চালায় । 

৩) অধিকাংশ মাছের দেহে আইশ থাকে, আবার কোনো কোনো মাছের দেহে আইশ 
থাকে না। 

৪) মাছ পানিতে ডিম ছাড়ে, ডিম ফুটে বাচচা বের হয়। 

উভচর 


মেরুদ্তী পর্বের যে সকল প্রাণী জীবনের প্রথম পর্যায় সাধারণত পানিতে এবং পূর্ণাঙ্গ 
অবস্থায় স্থলে বা ডাঙায় বসবাস করে তাদের উভচর প্রাণী বলে। জীবনের প্রথম 
অবস্থায় ফুলকা এবং পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় ফুসফুস দ্বারা শ্বসন কার্য সম্পন্ন করে । যেমন : 
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কুনোব্যাঙ, সোনা ব্যাঙ ইত্যাদি। এদের ডিম থেকে ব্যাঙাচি অবস্থা পর্যন্ত পানির 
প্রয়োজন হয়। 


বৈশিষ্ট্য 

১) এদের দেহে লোম বা আইশ নেই, তক নরম। 

২) এদের চারটি পা আছে। 

৩) ব্যাঙাচি অবস্থায় এদের ফুলকা থাকে । ফুলকা দিয়ে শ্বাসকার্য চালায় । বড় হওয়ার পর 
ফুলকা ঝরে যায় ও ফুসফুস গঠিত হয়। তখন ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় । 
সরীসৃপ 

যে সব মেরুদ্তী প্রাণী বুকে ভর করে হাটে তাদেরকে সরীসৃপ বলে। যেমন: টিকটিকি, 
সাপ, কুমির, কচছপ ইত্যাদি (চিত্র ৩.৬)। 


২৪ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


বৈশিষ্ট্য 

১) এরা বুকে ভর করে হাটে । 

২) এদের ফুসফুস আছে। 

৩) চামড়া খসখসে, দেহ আঁইশ বা শক্ত আবরণে আবৃত থাকে । 
পাখি 


মেরুদ্টী প্রাণীদের মধ্যে যাদের পালক আছে তাদেরকে পাখি বলে । যেমন: হাস, মুরগি, 
কবুতর, উটপাখি, দোয়েল, কাক, শালিক, মাছরাঙা, শকুন, বাজপাখি ইত্যাদি। তোমরা 
জান পাখি উড়তে পারে । কিন্তু সব পাখি উড়তে পারে না। যেমন : কিউই, পেঙ্গুইন, 
উটপাখি, এমু উড়তে পারে না। 


উটপাখি দোয়েল পেঙ্গুইন 
চিত্র ৩.৭ : কয়েকটি পাখি 
বৈশিষ্ট্য 
১) এদের দেহ পালক দিয়ে ঢাকা । 
২) পায়ে নখ আছে। 


৩) এদের হাড়গুলো ফাপা ও হালকা হওয়ায় এরা উড়তে পারে। 
৪) এরা ডিম পাড়ে এবং ডিম ফুটে বাচচা হয়। 
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স্তন্যপায়ী 


যেসব প্রাণী শিশুকালে মায়ের দুধ পান করে তাদের স্তন্যপায়ী বলে । যেমন: মানুষ, গরু, 
ছাগল, মহিষ, ভেড়া, হরিণ, তিমি ইত্যাদি । 


+ পি 1 


চিত্র ৩.৮ : কয়েকটি স্তন্যপায়ী প্রাণী 


১) এদের দেহ লোমে আবৃত । 
২) বাচচা মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়। 
৩) মানুষ ছাড়া অন্য সব প্রাণীর লেজ থাকে । 


তোমরা আগেই জেনেছ তিমি ও শুশুক স্তন্যপায়ী প্রাণী । এরা পানিতে বাস করে, দেহে 
লোম নেই। এদের দেহে পাখনার মতো অংশটি আসলে পাখনা নয়। এটা বৈঠার মতো 
কাজ করে। বাদুড় ও চামচিকার যে ডানা দেখতে পাও এটাও তাদের আসল ডানা নয়। 
হাতের আঙুলের চামড়া প্রসারিত হয়ে ডানার মতো হয়েছে। 

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে মানুষ সর্বাপেক্ষা উন্নত। মানুষ কথা বলতে পারে । মানুষের 
মস্তিষ্ক বা মগজ অন্যসব প্রাণীর চেয়ে বড় ও উন্নত। হাত মুঠো করে কোন কিছু 
আকড়ে ধরতে পারে । দুপায়ে ভর করে দাড়াতে ও হাটতে পারে । মানুষ পৃথিবীর 
সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী । এ কারণে মানুষকে প্রাণিজগতের শ্রেষ্ট প্রাণী বলা হয়। 
প্রাণীর অভিযোজন 


সকল প্রাণী প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে পারে না। যেমন, মরুভূমিতে উট ও মেরু 
অঞ্চলে সাদা ভালুক বাস করে । পৃথিবীর অন্য কোন পরিবেশে এদের দেখা যায় না। এর 
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নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে। 

পরিবেশ পরিবর্তনশীল ৷ পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে ধীরে ধীরে ৷ পরিবেশের উপাদানের 
পরির্তনের সাথে সাথে প্রাণীর বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন হয়। প্রতিটি প্রাণী তার নিজ 
পরিবেশে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকে ও বংশ বিস্তার করে । পরিবেশের কোনো পরিবর্তন 
ঘটলে প্রাণীর স্বভাব ও দৈহিক গঠনে নানারুপ পরিবর্তন ঘটে । নতুন পরিবেশের সঙ্গে 
প্রাণীর নিজেকে এভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়াকে অভিযোজন বলে। এবার এসো আমরা 
জেনে নেই কোন কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে বিভিন্ন প্রাণী নিজ নিজ পরিবেশে 
স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে । 

সাদা ভালুক ঃ সাদা ভালুকের দেহ দীর্ঘ সাদা ঘন লোমে ঢাকা । তাছাড়া এদের চামড়া 
বা তৃকের নিচে পুরু চর্বিস্তর থাকে । এ কারণেই অন্য প্রাণীদের তুলনায় এরা বেশি তাপ 
ধরে রাখতে পারে । ফলে এদের শরীর গরম থাকে। 


চিত্র ৩.৯ : মেরু অঞ্চলের প্রাণী - সাদা ভালুক 


-এদের দেহ সাদা লোমে আবৃত থাকায় সাদা বরফের মধ্যে এরা সহজে চোখে পড়ে না। 
এভাবে শত্রুর হাত থেকে এরা রক্ষা পায়। 
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উট ঃ উট মরুভমিতে বাস করে । কারণ 


চিত্র ৩.১০ : মরুভূমির প্রাণী-উট 


- উটের পা ও গলা লম্বা হওয়ায় দেহ বালি থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে থাকে । ফলে 
উত্তপ্ত বালির তাপ দেহে কম পৌছায় । লম্বা পা দিয়ে এরা দুত দৌড়াতে পারে । 


_ এরা কম পানি খেয়ে বাচতে পারে । পেটে পানি জমিয়ে রাখতে পারে । উটের নাকের 
ছিদ্র চোখের মতো বন্ধ করা যায়। প্রয়োজনে নাকের ছিদ্র বন্ধ করে এরা মরুভূমির 
ধূলিঝড় থেকে আত্মরক্ষা করে । 


মাছ ঃ মাছ একটা জলজ প্রাণী । নিচের বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে মাছ পানিতে বাস করে । 
- মাছের মাথা ও লেজের দিক সরু এবং দেহের মধ্যভাগ চওড়া । 
- সাতার কাটার জন্য পাখনা আছে। 
- এদের ফুসফুস নেই, এরা ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় । 


তিমি ও শুশুক ঃ তোমরা জান তিমি এবং শুশুক পানিতে বাস করে । তিমির গঠন মাছের মতো 
হওয়ায় সাধারণ লোক এদের তিমি মাছ বলে । আসলে এরা কিন্তু মাছ নয়, এরা স্তন্যপায়ী 
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প্রাণী । নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের কারণে এরা পানিতে বাস করতে পারে। 


- এদের লেজ নৌকার হালের মতো 
কাজ করে। 


- ফুসফুসের সাহায্যে বাতাস থেকে 
অক্সিজেন টেনে দীর্ঘক্ষণ পানিতে ডুবে 
থাকতে পারে। 


- নাকের ছিদ্র মাথার উপরের দিকে চিত্র ৩.১১ : কয়েকটি জলজ প্রাণী 
থাকায় এদের বাতাস থেকে অক্সিজেন 

গ্রহণ করতে সুবিধা হয়। এদের দেহে পাখনার মতো অঙ্গ থাকে । সাতার কাটার কাজে 
ব্যবহৃত হওয়ার জন্য সামনের পা পরিবর্তিত হয়ে পাখনার মত অঙ্গ সৃষ্টি হয় । 

পাখি £ যারা আকাশে ওড়ে তাদের খেচর বলে । খেচর বলতে আমরা পাখিকেই বুঝি । 
পাখিরা আকাশে ওড়ে কিন্তু বিশ্রামের জন্য মাটিতে, গাছে অথবা পানিতে নামে । এদের 
সম্মুখের পা দুটি ডানায় পরিণত হয়ে উড়তে সাহায্য করে । 

বৃক্ষবাসী প্রাণী 8 যেসব প্রাণী গাছে বাস করে তাদের বৃক্ষবাসী বলে। যেমন, বানর, 
গরিলা, শিম্পাঞ্জী ইত্যাদি বৃক্ষবাসী প্রাণী । বৃক্ষে বাস করলেও এরা মাঝে মাঝে মাটিতে 
নেমে আসে । 
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-এদের সামনের হাত দুটি ও হাতের আঙুলগুলো লম্বা হওয়ায় সহজে গাছের ডাল- 
আকড়ে ধরতে পারে । 


খোলস ও কাটা যুক্ত প্রাণী £ আত্মরক্ষার জন্য শামুক, ঝিনুক, কাছিম ও অনেক প্রাণীর 
আবরণ রয়েছে । 

পতঙ্গ ঃ তেলাপোকাসহ বিভিন্ন পোকার পুঞ্জাক্ষী সামনে ও পেছনে সমানভাবে দেখতে 
সাহায্য করে। 

এভাবে বাসস্থান, জলবায়ু ও আত্মরক্ষার জন্য প্রাণীর দেহে অভিযোজন ঘটে । 


অনুশীলনী 
ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 
সঠিক উত্তরটিতে টিক (৭) চিহ্ন দাও 
১। কোনটি অমেরুদতী প্রাণী? 
ক) তিমি খ) কই মাছ 
গ) চিংড়ি ঘ) শুশুক 
২। চামচিকা ও বাদুড়কে কেন স্তন্যপায়ী প্রাণী বলা হয়? 
ক) পোকামাকড় খায় খ) উড়তে পারে 
গ) মায়ের কাছে থাকে ঘ) মায়ের দুধ খায় 
৩। মেরু এলাকার পশুদের দেহ উষ্ণ থাকে কেন? 
ক) বিরাট আকারের হওয়ায় খ) সহজে শিকার ধরে খায় 


গ) দেহের তৃকের নিচে পুরু চর্বি স্তর থাকায় ঘ) দেহ লোমে ঢাকা 
৪ । কোন প্রাণীটি ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়? 

ক) কাক খ) মাছ 

গ) গরু ঘ) সাপ 


৩০ 
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৫ নিচের কোনগুলো উপকারী পতঙ্গ? 


ক) মৌমাছি ও উইপোকা খ) উইপোকা ও রেশমপোকা 

গ) রেশমপোকা ও মৌমাছি ঘ) তেলাপোকা ও রেশমপোকা 
৬ প্রজাপতি ও চিংড়িকে কেন অমেরুদণী প্রাণী বলা হয়? 

ক) সোজা হয়ে চলতে পারে খ) মেরুদণ্ড নেই 

গ) উড়তে পারে ঘ) আকারে ছোট 


৭। পতঙ্গোর বৈশিষ্ট্য কোনটি? 
ক) তিন জোড়া পা ও দুই জোড়া ডানা আছে খ) উড়তে পারে না 
গ) দুই জোড়া পা ও দুই জোড়া ডানা আছে ঘ) মেরুদণ্ড নেই 
খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 


> 


তিনটি ক্ষতিকর পতজ্গের নাম লেখ । এগুলো আমাদের কী কী ক্ষতি করে? 
কোন ধরনের প্রাণীকে সরীসৃপ বলে? উদাহরণ দাও । 


অভিযোজন কাকে বলে? কোনো প্রাণী পানিতে অভিযোজিত হওয়ার কারণ 
কী? 


প্রাণীদের প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায়? এদের নাম লেখ । 
মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ী প্রাণী কাকে বলে? উদাহরণ দাও । 

কী কী কারণে মানুষ প্রাণিজগতের শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে বিবেচিত হয়? 
ব্যাকে উভচর প্রাণী বলা হয় কেন? 


গ. রচনামূলক প্রশ্ন 


> 
২। 


৩। 


৪। 


মৎস্য শ্ৰেণীভুক্ত প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী? 

কোন কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে সাদা ভালুক মেরু এলাকায় অভিযোজিত 
হয়েছে উল্লেখ কর। 

কোন কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে মাছ পানিতে বাস করতে পারে? 

মরুভূমির প্রাণীদের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকে? 


চতুর্থ অধ্যায় 


খাদ্য ও পুষ্টি 


তোমরা জান, খাবার ছাড়া মানুষ বেশি দিন বাঁচতে পারে না। ক্ষুধা লাগলে আমরা খাদ্য 
গ্রহণ করি। তোমরা প্রত্যহ খেলাধুলা কর, বিদ্যালয়ে যাও, বাড়িতে মা-বাবাকে নানা 
কাজে সাহায্য করে থাক। কাজ করার জন্য শক্তি প্রয়োজন । খাদ্য দেহে এ শক্তি 
যোগায়। তাছাড়া আমরা প্রায়ই নানা রকম রোগে আক্রান্ত হই। নানা রোগের আক্রমণ 
থেকে দেহকে রক্ষা করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকা দরকার ৷ খাদ্যই দেহের 
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে । সুতরাং যা গ্রহণ করলে আমাদের দেহ বাড়ে, ক্ষয় 
পুরণ হয়, পুষ্টিসাধন হয়, আমরা কাজ করার শক্তি পাই ও রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা 
জন্মায় তাকে খাদ্য বলা হয়। 


খাদ্য ও পুষ্টি 

আমরা যেসব খাবার খাই তার মধ্যে কোনোটি বেশ স্বাদের, কোনোটির তেমন স্বাদ নেই। 
স্বাদ থাকুক বা না থাকুক খাদ্যে থাকতে হয় শরীর গঠনের গুণ। একেই বলে খাদ্যের 
পুষ্টি । খাদ্য থেকে আমরা পুষ্টি পাই । আমাদের শরীর অসংখ্য জীবকোষ দিয়ে গঠিত। 
আমাদের বেঁচে থাকতে হলে এসব জীবকোষকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। তাদের খাবার 
দরকার ৷ কিন্তু জীবকোষগুলো আমাদের জটিল গঠনের খাবারগুলো গ্রহণ করতে পারে 
না। জটিল গঠনের খাবারগুলো যখন আমাদের শরীরের ভেতর পরিপাক হয়ে সরল 
খাবারে পরিণত হয়, তখন দেহ কোষ এ সরল উপাদানগুলো গ্রহণ করতে পারে। 
বৃদ্ধি ঘটায়; শরীর ভাল রাখে ও রোগ প্রতিরোধ করে । খাদ্যের সাথে স্বাস্থ্যের সম্পর্কই 
হল পুষ্টি । আমরা ভাত, মাছ, মাংস, ডাল, ফলমূল, শাকসবজি ইত্যাদি যে খাবারগুলো 
খাই সেগুলো থেকেই দেহ প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায়। প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেলেই আমরা কাজ 
করার জন্য শক্তি পাই। প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাওয়ার ফলে শিশুদের শরীর দিন দিন বেড়ে 
ওঠে। 


সব রকম খাবার সমান পুষ্টিকর নয় । খাদ্যের পুষ্টিমান সম্পর্কে জানা থাকলে দেহের 
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চাহিদা অনুযায়ী পরিমাণরমতো খাবার খাওয়া যায় । ফলে দেহ সুস্থ রাখা যায় । যেমন, 
চেয়ে রুটি খাওয়া ভাল। কারণ আটায় চাউলের চেয়ে বেশি পরিমাণ আমিষ ও ভিটামিন 
থাকে । 


পুফ্টিহীনতার কুফল 

দেহে পুষ্টির চাহিদা পুরণ না হলে তাকেই পুষ্টিহীনতা বলে। আমাদের দেশের 
অধিকাংশ শিশু পুফিহীনতায় ভোগে । পুষফ্টিহীনতা নানাভাবে আমাদের দেহের ক্ষতি 
করে। পুষ্টিহীন শিশু দুর্বল ও স্বাস্থ্যহীন হয়। তার মানসিক বিকাশও সঠিকভাবে হয় 
না। সে বেশি পরিশ্রম করতে পারে না। তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় সহজে 
নানা রোগে আক্রান্ত হয়। অনেক সময় পুষ্টিহীনতার কারণে অনেক শিশু অকালে মারা 
যায়। 


খাদ্যের প্রকারভেদ 

তোমরা প্রতিদিন টক, ঝাল, মিষ্টি নানা স্বাদের খাবার খাও । ভিন্ন স্বাদের হলেও গুণাগুণ 
বিচারে খাদ্যকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন - আমিষ, শ্বেতসার ও স্নেহ 
জাতীয় খাদ্য । এ তিন প্রকার খাদ্য আমাদের দেহের গঠন, ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন করে ও 
শক্তি যোগায় । 

এছাড়া খনিজ লবণ, ভিটামিন ও পানি হল আরো তিন প্রকার খাদ্য উপাদান। এ 
উপাদানগুলো দেহকে রোগমুক্ত ও সবল রাখার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 


খাদ্যে যে ধরনের খাদ্য উপাদান বেশি মাত্রায় থাকে তাকে এ জাতের খাদ্য বলে। 


শবেতসার 
চাল,গম, ভুঙ্টা, গুড়, চিনি, আলু, সুজি ইত্যাদিতে বেশি পরিমাণ শ্রেতসার জাতীয় 
উপাদান আছে। এগুলো শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য। তবে এসব খাদ্যে আমিষ, ভিটামিন 
ইত্যাদি উপাদান সামান্য পরিমাণে থাকে । শ্বেতসার জাতীয় খাবার দেহে শক্তি ও কাজ 
করার ক্ষমতা যোগায় । 


শ্বেতসার কম খেলে দেহের ওজন কমে যায়, ক্ষুধা বাড়ে, বমির ভাব হয়। শরীর দুর্বল 
হয়ে পড়ে ও কাজ করার ক্ষমতা কমে যায় । শ্বেতসার বেশি খেলে দেহে চর্বি জমে, মোটা 
হয়ে যায় ও নানা রকম রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। 
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আমিষ বা প্রোটিন 
মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি প্রাণীজ আমিষ । বরবটি, ডাল, শিমের বিচি, মটরশুঁটি, 
শিম ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ আমিষ ৷ 


আমিষ রক্তকণিকা উৎপাদনে অংশ নেয় ও দেহের বৃদ্ধি ঘটায়। দেহের ক্ষয়পুরণ, 
দেহগঠন ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে । আমিষের অভাবে শিশুদের শরীর ঠিকমত বাড়ে না। 
মাংসপেশি শুকিয়ে যায়, প্রায়ই পাতলা পায়খানা হয়। এগুলো মেরাসমাস বা হাড্ডিসার 
রোগের লক্ষণ । আমিষের অভাবে কোয়াশিয়রকর বা গা ফোলা রোগ হয়। এ রোগে 
চুলের রঙ বাদামী হয়ে যায়, জিহবা ও ঠোটে ঘা হয়, পানি জমে শরীর ফুলে যায়। 


স্নেহ বা চর্বি জাতীয় খাদ্য 


যেসব খাদ্যে তেল বা চর্বি জাতীয় উপাদান বেশি থাকে এদেরকে স্নেহ জাতীয় খাদ্য 
বলে। স্নেহ জাতীয় খাদ্য দুই রকম হতে পারে - প্রাণীজ স্নেহ ও উদ্ভিজ্জ স্নেহ । মাখন, 
ঘি, মাছ মাংসের তেল, ইতাদি প্রাণীজ স্নেহ । সয়াবিন তেল, সরিষার তেল, বাদাম তেল, 
তিলের তেল, জলপাইয়ের তেল ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ স্নেহ । স্নেহ জাতীয় খাদ্য থেকে আমরা 
শক্তি পাই। শক্তি পাই বলেই আমরা কাজ করতে পারি ও দেহ গরম থাকে । স্নেহ জাতীয় 
খাদ্যের অভাবে শরীর খসখসে হয়ে যায় ও চর্মরোগ হতে পারে । স্নেহ জাতীয় খাবার 
বেশি খেলে দেহে চর্বি জমে যেতে পারে । দেহে অতিরিক্ত চর্বি জমা ভাল নয়। এতে 
নানারকম কঠিন রোগ হতে পারে । এমনকি উচচ রক্তচাপ ও হৃদরোগ হতে পারে । 


ভিটামিন 


ভিটামিন একটি খাদ্য উপাদান । এর অভাবে নানা রকম রোগ হয়। এমনকি মৃত্যুও হতে 
পারে। ভিটামিন অনেক প্রকার হয়। আমাদের অনেকের দেহে ভিটামিনের ঘাটতি 
আছে। 


ভিটামিন “এ 
ভিটামিন “এ'-এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়। এর অভাব পূরণ না হলে মানুষ অন্ধ 


হয়ে যেতে পারে । সকল প্রকার হলুদ ফলমূল ও সবুজ শাকসবজি খেলে ভিটামিন “এ” 
এর অভাব পুরণ হয়ে যায়। মলা ও ঢেলা মাছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ‘এ’ থাকে । 
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চিত্র ৪.১ : ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ খাদ্যসামত্রী 
ভিটামিন ‘বি’ 


অনেক রকমের ভিটামিন ‘বি’ রয়েছে । বি১, বি২, বি৬ ইত্যাদি একত্রে ভিটামিন ‘বি’ 
কমপ্রেক্স নামে পরিচিত। এ ভিটামিনের অভাবে ঠোটে ও জিহ্বায় ঘা হয়। এর 
ঘাটতিতে অকারণে মন খারাপ থাকতে পারে । টেকিছাটা চাল, কলিজা, শাকসবজি, 
অজ্কুরিত ছোলা ইত্যাদিতে ভিটামিন ‘বি’ পাওয়া যায় । 


৩ 


চিত্র ৪.২ : কয়েকটি ভিটামিন ‘বি’ সমৃদ্ধ খাদ্যসামগ্রী 


র্‌ 


ভিটামিন ‘সি’ 

ভিটামিন ‘সি’ দেহ থেকে দূষিত পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে। এ ভিটামিন রোগ 
প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় । তৃক ভাল রাখে । ভিটামিন ‘সি’ তাপে নষ্ট হয়ে যায়। তাই যে 
সব খাবার কীচা খাওয়া যায়, তা কীচা খাওয়ার অভ্যাস করলে উপকার পাওয়া যায়। 
আমলকী, পেয়ারা, লেবু, টমেটো, আমড়া, কামরাঙা, বাতাবিলেবু ইত্যাদিতে ভিটামিন 
‘সি’ পাওয়া যায়। ভিটামিন ‘সি’ দেহে জমা থাকে না । তাই প্রত্যেকদিন ভিটামিন 
'সি'যুক্ত খাবার খাওয়া প্রয়োজন । ভিটামিন “সি'-এর অভাবে দাতের মাড়ির অসুখ ও 
সর্দিকাশি হয়। 


৩৫ 


পেয়ারা 
চিত্র ৪.৩ : ভিটামিন ‘সি’ সমৃদ্ধ কয়েকটি ফল 


ভিটামিন ‘ডি’ 

ভিটামিন ‘ডি’ আমাদের দেহকে মজবুত ও শক্ত করে। কড ও হাঙর মাছের কলিজা 
থেকে তেল সংগ্রহ করা হয়। এ তেলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ‘এ’ ও ‘ডি’ থাকে । 
তোমরা হয়ত লক্ষ করে থাকবে ছোট্ট শিশুদের সকালে রোদে শুইয়ে রাখা হয়। এতে 
সূর্যের আলো তৃক বা চামড়ার নিচে থাকা চর্বির সাহায্যে ভিটামিন ‘ডি’ তৈরি করে। 
ভিটামিন 'ডি'-এর অভাবে শিশুদের রিকেটস রোগ হয়। এ রোগে হাড় শক্ত ও মজবুত 
হয় না, ফলে হাড় বেঁকে যায়। 

ভিটামিন ই’ 

চর্বি বা তেল, সবুজ শাকসবজি, শস্যদানা, ডিম, দুধ, কলিজা ইত্যাদিতে ভিটামিন ই’ 
পাওয়া যায় । ভিটামিন “ই'-এর অভাবে রক্তশূন্যতা দেখা যায়। 

ভিটামিন ‘কে’ 

ফুলকপি, পুঁইশাক, বাঁধাকপি, কলিজা ইত্যাদিতে ভিটামিন ‘কে’ পাওয়া যায় । তোমাদের 
হাত, পা বা দেহের কোনো অংশ কেটে গেলে রন্তু পড়তে থাকে । ভিটামিন ‘কে’ রক্ত 
জমাট বাঁধতে সাহায্য করে । ফলে রক্ত ঝরা বন্ধ হয়। 
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পুইশাক 
চিত্র ৪.৪ : ভিটামিন ‘কে’ সমৃদ্ধ কয়েকটি শাকসবজি 
তোমার খাতায় নিচের ছকটি আক এবং তা পূরণ কর: 
ছক ১: 


ভিটামিনের নাম উৎস অভাবে কী হয় 
ভিটামিন ‘এ’ 
ভিটামিন ‘বি’ কমপ্রেক্স 
ভিটামিন ‘সি’ 
ভিটামিন ‘ডি’ 
ভিটামিন ‘ই’ 
ভিটামিন ‘কে’ 
খনিজ লবণ 
আমরা অনেকেই আমলকী, তেতুল, কাচা আম লবণ দিয়ে খাই। শাকসবজি, মাছ, মাংস 


রানার সময় মা লবণ ব্যবহার করেন। এ লবণকে খাদ্য লবণ বলে । খাদ্য লবণ ছাড়া 
আরো অনেক লবণ আছে যা আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয়, এদের খনিজ লবণ 
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বলে। ফলমূল, শাকসবজি, দুধ, ডিম, কলিজা ও সামুদ্রিক মাছ থেকে লৌহ, 
ফসফরাস, সোডিয়াম ইত্যাদি খনিজ লবণ পাওয়া যায়। খনিজ লবণের অভাবে নানা 
রকম রোগ দেখা দেয়। 

নিচের ছকটি দেখ । এতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ খনিজ লবণের তালিকা দেওয়া হয়েছে । কোন 


কোন খাদ্যে কোন খনিজ লবণ রয়েছে এবং এদের প্রয়োজনীয়তা কী-তার বিবরণ 
এখানে দেওয়া হয়েছে। 


খনিজ লবণের উৎস ও প্রয়োজনীয়তা 

ক্যালসিয়াম লবণ দুধ, মাংস, ডিম, [হাড় ও দাতের গঠনের জন্য 
সবুজ প্রয়োজনীয় এবং রন্তু জমাট বাধতে 
শাকসবজি সাহায্যে করে। 

ফসফরাসযুক্ত লবণ | মাংস, দুধ, ডিম দাত ও হাড় গঠনে সাহায্য করে। 

লৌহ লবণ মাংস, ডিম, কলিজা, | রক্তের লোহিত কণিকা গঠন করে । 
শাকসবজি এর অভাবে রক্তস্বল্পতা দেখা দেয় । 

আয়োডিনযুক্ত লবণ | টাটকা সামুদ্রিক মাছ, | থাইরয়েড গ্রন্থির কাজে ব্যাঘাত 

সোডিয়ামযুক্ত লবণ | সাধারণ খাবার লবণ | এর স্বল্পতা দেহের আড়ষ্টতা আনে । 


পানি 

আমরা প্রতিদিন যে খাবার খাই তা পরিপাকের জন্য পানি একটি অতি প্রয়োজনীয় ও 
প্রধান উপাদান। পানি খাবার হজম করতে ও দেহ থেকে ঘাম ও মুত্রের মাধ্যমে ক্ষতিকর 
পদার্থ বের করতে সাহায্য করে। পানি কম পান করলে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। এ থেকে 
বোঝা যায় পানি ছাড়া আমাদের দেহের সকল কাজ সঠিকভাবে চলে না। আমরা 
প্রতিদিন যে সকল খাদ্য খাই তাতে প্রচুর পানি থাকে । তবে এ ছাড়াও আমাদের 
প্রতিদিন ৬-৭ গ্রাস পানি পান করা প্রয়োজন । 
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ডায়রিয়া, কলেরা ইত্যাদি পেটের অসুখে হঠাৎ করে দেহের পানির পরিমাণ কমে যায়। 
এতে রোগীর দেহে নানা রকম খারাপ লক্ষণ দেখা দেয়। এ অবস্থায় রোগীকে খাবার 
স্যালাইন খাওয়ানো উচিৎ । সময়মতো খাবার স্যালাইন না খাওয়ালে নানারকম জটিলতা 
দেখা দেয়। 

অনেক সময় কারো হাত, পা, মুখে পানি জমা হয়। দেহের কোন অঙ্গের কাজে ব্যাঘাত 
ঘটলে এরুপ হতে পারে । এরকম অবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া খুবই প্রয়োজন । 
সুষম খাদ্য 

উপাদান (শ্বেতসার, আমিষ, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি) সঠিক পরিমাণে 
থাকে তাদের সুষম খাদ্য বলে। সুস্থ দেহ, সবল দেহ ও কাজ করার শক্তির জন্য 
প্রয়োজন পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য । অনেকের ধারণা শুধু দামী খাবারে পুষ্টিমান বেশি 
থাকে । আসলে তা নয়, সব খাবারেই পুষ্টি আছে। খাবারে সব রকম খাদ্য উপাদান 
পরিমাণমত থাকলেই তা সুষম খাবার । শুধু জানা প্রয়োজন কোন কোন খাবারে কী কী 
উপাদান আছে। ঠিকমত এক খাবারের সাথে আরেক খাবার মিশিয়ে খাবারের পুষ্টিমান 
বাড়ানো যায় এবং খাবারটিও হয় সুষম । 

খাদ্যের পরিমাণ এক হবে না। কে কোন খাদ্য কতটুকু গ্রহণ করবে তা নির্ভর করবে 
তার বয়স ও পেশার ওপর । 

নিচের ছকটি দেখ । কোনটি কোন ধরনের খাদ্য তা লক্ষ কর। 

ছক ঃ বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের তালিকা 


শ্বেতসার আমিষ স্নেহ জাতীয় ভিটামিন 
চাউল খাসীর গোশত ঘি শাকসবজি ফলমূল 
গম গরুর গোশত মাখন ডাটা আঙুর 
ভুট্টা মুরগি সরিষার তেল | গাজর আপেল 
গোল আলু [বড় মাছ সয়াবিন তেল | কচুশাক আম 
মিষ্টি আলু | ছোট মাছ বাদাম তেল | লাল শাক জাম 
গুড় ডাল তিল তেল  পুইশাক কাঠাল 
চিনি শিমের বিচি সূর্যমুখী তেল | পালং শাক কমলা 
মধু দুধ লাউ পেয়ারা 
মিষ্টি কুমড়া | আমলকী 
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শ্বেতসার আমিষ স্নেহ জাতীয় ভিটামিন 
ডিম টমেটো আমড়া 
চীনাবাদাম বেগুন বাতাবি লেবু 
বাঁধাকপি কামরাঙা 
ঝিঙা 
পটল 
চিচিঙা 


এবার সম্ভব হলে তুমি নিজে তোমার বাবা বা বড় কাউকে সাথে নিয়ে বাজারে যাও 
এবং বিভিন্ন খাদ্যের দামগুলো জেনে নাও । তোমার পক্ষে সম্ভব না হলে অন্যের সাহায্য 
নিয়েও তুমি বিভিন্ন খাদ্যের দাম জেনে নিতে পার । রেডিও, টেলিভিশনে ও পত্র পত্রিকায় 
আজকাল বিভিন্ন খাদ্যের দাম প্রচার করা হয়। 
এবার নিচে দেওয়া ছকগুলো তোমার খাতায় আক ও তা পুরণ কর। 
খাদ্য তালিকা (বেশি দামের খাদ্য) 

খাদ্য উপাদানের নাম খাদ্যের নাম 
১। শ্বেতসার 
২। আমিষ 
৩। স্নেহ জাতীয় 
৪ । ভিটামিনসমৃদ্ধ তরকারি/ফল 
৫। খনিজ লবণযুত্ত তরকারি/ফল 
খাদ্য তালিকা কেম দামের) 

খাদ্য উপাদানের নাম খাদ্যের নাম 
১। শ্বেতসার 
২। আমিষ 
৩। স্নেহ জাতীয় 
৪ । ভিটামিনসমৃদ্ধ তরকারি/ফল 
৫। খনিজ লবণযুক্ত তরকারি/ফল 
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ছক পূরণ করে তোমার শিক্ষককে দেখাও । এবার তুমি সব ধরনের কম বা বেশি দামের 
সুষম খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করতে শিখলে মনে রেখ সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম থাকার 
জন্য সুষম খাদ্য গ্রহণ করা খুবই জরুরি । 

অনুশীলনী 


a 


ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 
সঠিক উত্তরটিতে টিক (চ) চিহ্ন দাও 
১। কোনটির অভাবে কোয়াশিয়রকর রোগ হয়? 


ক) শ্বেতসার খ) ভিটামিন 

গ) আমিষ ঘ) খনিজ লবণ 
২। কোনটির অভাবে রাতকানা রোগ হয়ঃ 

ক) ভিটামিন ‘এ’ খ) ভিটামিন ‘বি’ 

গ) ভিটামিন “সি' ঘ) ভিটামিন ‘ডি’ 
৩। কোনটির অভাবে গলগ হয়? 

ক) ভিটামিন ‘এ’ খ) ক্যালসিয়াম 

গ) সোডিয়াম ঘ) আয়োডিন 
৪। কোনটির অভাবে রক্তশূন্যতা দেখা যায়ঃ 

ক) সোডিয়াম খ) লৌহ 

গ) আয়োডিন ঘ) ক্যালসিয়াম 
৫। দেহের ক্ষয়পুরণ ও বৃদ্ধিসাধনের জন্য কোন উপাদানটি দরকার? 

ক) স্নেহ খ) শ্বেতসার 

গ) আমিষ ঘ) খনিজ লবণ 
৬। ভিটামিন ‘সি’ এর অভাবে কোন রোগটি হয়? 

ক) দীতের ক্ষয় খ) চোখের রোগ 


গ) হাড়ের রোগ ঘ) পেটের রোগ 
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৭। তাপে কোন ভিটামিন নষ্ট হয়? 


ক) ভিটামিন ‘এ’ খ) ভিটামিন ‘বি’ 

গ) ভিটামিন ‘সি’ ঘ) ভিটামিন ‘ডি’ 
৮। কোন ধরনের ভিটামিন দাঁত ও হাঁড়ের জন্য প্রয়োজনীয়? 

ক) ভিটামিন ‘এ’ খ) ভিটামিন ‘বি’ 

গ) ভিটামিন ‘সি’ গ) ভিটামিন ‘ডি’ 
৯। সামুদ্রিক মাছে কোনটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়? 

ক) ক্যালসিয়াম খ) আয়োডিন 

গ) লবণ ঘ) সোডিয়াম 
খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 


১। খাদ্য বলতে কী বোঝায়? 

২। পুষ্টি বলতে কী বোঝায়? 

৩। সুষম খাদ্য কাকে বলে? 

৪ | রাতকানা রোগের কারণ কী? 

৫। তিনটি প্রাণীজ আমিষের নাম লেখ । 

৬। রিকেটস রোগের লক্ষণগুলো লেখ । 
গ. রচনামূলক প্রশ্ন 


১। ভিটামিন কী? কোন ভিটামিনের অভাবে কী রোগ হয় তার একটা তালিকা তৈরি 
কর। 


২। শ্বেতসার, আমিষ ও স্নেহ উপাদানের কাজ লেখ । 
৩। আমাদের দেহের জন্য পানি কেন এত প্রয়োজনীয় তা ব্যাখ্যা কর । 
৪ । মানবদেহে খনিজ লবণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর । 


৫।তোমার উপযোগী সকালের নাস্তা ও দুপুরের খাবারের দুটি সুষম খাদ্যের 
তালিকা তৈরি কর। 


পঞ্চম অধ্যায় 


স্বাস্থ্য বিধি 


সুস্থ থাকতে হলে আমাদের পরিষ্কার-পরিচছন্ন থাকা, সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা 
এবং স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলো মেনে চলা উচিৎ। তবে এরপরও আমরা বিভিন্ন সময়ে 
নানা রকম রোগে আক্রান্ত হই। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, আমরা রোগজীবাণুর 
মাঝে বাস করছি। অর্থাৎ আমাদের চারপাশে সর্বত্র রোগজীবাণু ছড়িয়ে আছে। এসব 
রোগজীবাণু বিভিন্ন উপায়ে দেহের ভিতরে প্রবেশ করে । প্রধানত পানি ও বায়ুর মাধ্যমে 
এবং কীটপতঙ্জের দংশনে রোগের বিস্তার ঘটে । পানি ও বায়ুবাহিত রোগজীবাণুগুলো 
এত ক্ষুদ্র যে খালি চোখে দেখা যায় না। এগুলো দেখার জন্য শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রে 
দরকার হয়। 


কোনো এলাকায় খুব দুত ছড়িয়ে পড়ে । এসকল রোগ একজনের দেহ থেকে অন্য জনের 
দেহে সহজেই বিস্তার লাভ করতে পারে । এগুলোকে ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ বলে। 


যেসব রোগজীবাণু পানির মাধ্যমে ছড়ায়, সেসব রোগকে পানিবাহিত রোগ বলে । যেমন: 
কিছু কিছু রোগজীবাণু বায়ুর মাধ্যমে প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে। এগুলোকে বায়ুবাহিত 
রোগ বলে। যেমন: যক্ষ্মা, জলবসন্ত, হাম, ইনফুয়েঞ্জা ইত্যাদি । 

অনেক রোগজীবাণু কীটপতজ্গের দংশনের ফলে দেহে প্রবেশ করে । যেমন, স্ত্রী এডিস 
মশা ডেঙ্গু জীবাণু বহন করে । তাই রোগজীবাণু বহনকারী স্ত্রী এডিস মশার কামড়ে 


ডেঙ্গু জ্বর হয়। আবার রোগজীবাণু বহনকারী স্ত্রী আ্নোফিলিস মশার কামড়ে 
ম্যালেরিয়া হয় । 


এখন দেখা যাক বিভিন্ন রকম রোগ কেন হয়, এসব রোগের লক্ষণ কী, কীভাবে বিস্তার 
লাভ করে এবং কীভাবে এসব রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা যায় । 
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ক. পানিবাহিত রোগ 

তোমরা জেনেছ ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েড, জন্ডিস, আমাশয় পানিবাহিত রোগ । 
এসো, এবার আমরা এসব পানিবাহিত রোগের কারণ, লক্ষণ ও এর বিস্তার সম্বন্ধে 
জেনে নেই। 

ডায়রিয়া বাংলাদেশের একটি অন্যতম পানি ও খাদ্যবাহিত রোগ । এ রোগের আক্রমণে 
প্রতিবছর অনেক মানুষ মারা যায়। বিশেষ করে এ রোগে পাঁচ বছরের কম বয়স্ক 
শিশুদের মৃত্যুর হার খুব বেশি। কারও যদি দিনে অন্তত তিনবার পাতলা পায়খানা হয় 
পানি ও লবণ বেরিয়ে যায়। ফলে দেহের পানি কমে যায়। রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে । দেহ 
থেকে পানি ও লবণ বেরিয়ে গেলে পানিস্বল্পতা হতে পারে । ঠিকমত চিকিৎসা করা না 
হলে রোগী মারাও যেতে পারে। 


- ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হয়; 

- বারবার বমি হয়; 

- খুব পিপাসা লাগে, মুখ ও জিহ্বা শুকিয়ে যায়; 

- চোখ বসে যায়; 

- কীদলে শিশুর মাথার চাদি বা তালু বসে যায়; 
- আস্তে আস্তে রোগী নিস্তেজ হয়ে পড়ে । 

রোগ বিচ্তারের কারণ 

- দুষিত পানি পান করলে; 

- বাসি, পচা, নোংরা খাবার খেলে; 

- অপরিচছন্ন থালাবাসন ব্যবহার করলে; 

- অপরিষ্কার হাতে খাবার খেলে । 

ডায়ারিয়া রোগের লক্ষণ দেখা দিলে সাথে সাথেই রোগীকে খাবার স্যালাইন খাওয়ানো 

শুরু করতে হবে। 
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স্যালাইন খাওয়ানোর পাশাপাশি রোগীকে তার উপযোগী স্বাভাবিক খাবার দিতে হবে। 

শিশু মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার উপযোগী হলে তাকে বারবার বুকের দুধ খাওয়াতে 

হবে । তাছাড়াও তাকে ভাতের মাড়, জাউ, স্যুপ ইত্যাদি তরল জাতীয় খাদ্য খাওয়াতে 
হবে যাতে শরীরে পানির স্বল্পতা সৃষ্টি না হয়। 

স্যালাইন খাওয়ানোর পরও পায়খানা না কমলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারের পরামর্শ 

নিতে হবে। অনেক সময় শরীরে পানি স্বল্পতা খুবই মারাত্মক হতে পারে। এক্ষেত্রে 

ডাক্তার সাধারণত “স্যালাইন ইনজেকশন’ দিয়ে থাকেন। 

আজকাল বাজারে খাবার স্যালাইন কিনতে পাওয়া যায়। প্যাকেটের গায়ে এই স্যালাইন 

বানানোর নিয়ম লেখা থাকে । এ নিয়মমত স্যালাইন বানাতে হবে । তাছাড়া বাড়িতেও 

খাবার স্যালাইন বানানো যায়। 

লবণ-গুড়ের শরবত বা খাবার স্যালাইন বানানোর পদ্ধতি 

নিচের ছকে খাবার স্যালাইন তৈরির প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও পদ্ধতি উল্লেখ করা হল। 

একটি চা চামচ, একটি পরিষ্কার পাত্র, ১। একটি পাত্রে আধা লিটার পরিমাণ 

খাবার লবণ, গুড় বা চিনি, ফুটানো ঠান্ডা; ফুটানো ঠান্ডা পানি অথবা নিরাপদ 
পানি অথবা নলকৃপের পানি । নলকুপের পানি নাও । 

২। এবার হাত ভাল করে সাবান দিয়ে 
ধুয়ে নাও। পরিষ্কার হাতে এক 
মুঠো গুড় অথবা চিনি নিয়ে পানিতে 
ছাড়। 

৩। তিন আঙুলের ডগা দিয়ে এক চিমটি 
লবণ নিয়ে এ পানিতে মিশাও । 

৪ | এবার মিশ্রণটি চামচ দিয়ে নাড়তে 
থাক। এভাবে লবণ ও চিনি বা গুড় 
পানিতে গুলে লবণগুড়ের শরবত বা 
খাবার স্যালাইন বানাতে পারবে । 
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চিত্র ৫.১: ঘরে লবণ ও গুড়ের স্যালাইন শরবত তোঁরর পদ্ধাত 


খাবার স্যালাইন তৈরির পর তা অল্প অল্প করে বারবার রোগীকে খাওয়াতে হবে। একবার 
স্যালাইন তৈরি করে ছয় ঘণ্টার বেশি খাওয়ানো যাবে না। 


স্যালাইন খাওয়ালে দেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়া পানি ও লবণের ঘাটতি পূরণ হয়। ফলে 
রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে না। পায়খানা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত স্যালাইন খাওয়াতে হবে । 


ডায়ারিয়া রোগ যেন না হয় তার জন্য 

- নিরাপদ পানি পান করতে হবে; 

- থালাবাসন পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুতে হবে; 

- খাওয়ার আগে ও মলত্যাগের পর সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুতে হবে; 

- পচা, বাসি ও মাছি বসা খাবার পরিহার করতে হবে। 

আমাশয় 

আমাশয় একটা অতি পরিচিত রোগ । বাংলাদেশে বহু লোক এ রোগে ভোগে । দূষিত 
পানি ও নোংরা পচা বাসি খাদ্যের মাধ্যমে এ রোগজীবাণু মানবদেহে প্রবেশ করে। 
মানবদেহে প্রবেশের পর এ জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ঘটে । সংখ্যায় এরা যখন বেশি হয় তখন 
মানবদেহে এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

রোগের লক্ষণ 

- সামান্য জ্বরের সাথে ঘন ঘন মলত্যাগ, মলে শ্রেষ্বা বা আম মিশ্রিত থাকে; 


- তলপেটে ব্যথা হয়; 
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- অনেক সময় শ্ৰেষ্বামিশিত মলের সাথে রক্ত যায়। 

এ রোগের লক্ষণ দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সঠিক চিকিৎসা করানো উচিত। 
সময়মত চিকিৎসা না করা হলে যক্ত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । 
আমাশয় রোগ প্রতিরোধের জন্য 

- নিরাপদ পানি পান করতে হবে; 

- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে হবে; 

- নোংরা, পচা, বাসি, খোলা খাবার পরিহার করতে হবে; 

- কীচা ফলমূল ও শাকসবজি খাওয়ার আগে ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে; 

- খাবার আগে ও মলত্যাগের পর হাত সাবান দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে । 
জন্ডিস 


জন্ডিস একটা পানিবাহিত রোগ । ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে বা অন্য কোনো 
কারণে যকৃত কোষ ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় । ফলে রক্তে পিত্তরসের পরিমাণ বেড়ে যায়। 
রক্তে পিত্তরসের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণে জন্ডিস হয়। এ রোগ অতি সহজে পানির 
মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। 


জন্ডিস রোগের লক্ষণ 

- বমি বমি ভাব, শরীরে সামান্য জবর থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে; 
- খাওয়ায় অরুচি, খাবারের গন্ধে বমি আসে; 

- প্রস্রাবের রঙ হলুদ হয়, পাতলা পায়খানা হয় এবং মলের রং সাদাটে দেখায়; 

- মাথাব্যথা ও শীত শীত অনুভূত হয়; 

- পেটের ডান দিকে যেখানে যকৃত থাকে সেখানে ব্যথা হতে পারে; 

- কয়েকদিন পর চোখের সাদা অংশ হলুদ বর্ণ ধারণ করে । পরে সারা শরীর ও নখ 


হলুদ দেখায় । 
- সম্পূর্ণ বিশ্রাম এ রোগের সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা; 


পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান ৪৭ 

- আগে ধারণা করা হত আখ ও আখের গুড়ের শরবত, ডাবের পানি, পাকা পেঁপে 
রোগীকে বেশি করে খাওয়ানো উচিত, কিন্তু বর্তমানে চিকিৎসকেরা এগুলো বেশি 
পরিমাণে খেতে নিষেধ করেন; 

- সম্পূৰ্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত রোগীকে বিশ্রাম নিতে হবে; 

- ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া খুবই জরুরি । 

কোন অবস্থাতেই এ রোগকে অবহেলা করা উচিত নয়। সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়ে স্বাভাবিক 

কাজকর্ম শুরু করলে এ রোগ পুনরায় বেড়ে যায় ও যকৃতের ক্ষতি করে। 


তোমরা আগেই জেনেছ পানির মাধ্যমে জন্ডিস ছড়ায় । এটা একটা সংক্রামক রোগ । তাই 
রোগীর ব্যবহার করা থালাবাসন আলাদা করে রাখতে হবে । রোগীর মলমুত্র মাটিতে 
পুঁতে রাখতে হবে । মনে রেখ, জন্ডিসে আক্রান্ত রোগীর কখনই যেখানে সেখানে মলমৃত্র 
ত্যাগ করা উচিত নয়। জন্তিসের টিকা নিয়ে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। 


টাইফয়েড 


ডায়রিয়া ও কলেরার মতো টাইফয়েডও একটা পানিবাহিত সংক্রামক রোগ । গ্রামের 
চেয়ে শহরেই এ রোগটি বেশি হয়। 


- জ্বর হয়, জ্বর কখনো সম্পূর্ণ ছাড়ে না, ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে; 

- জ্বরের সাথে মাথাব্যথা ও ঘাম হয়; 

- প্রথমদিকে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, কয়েকদিন পরে পেটফীপা ও ঘন ঘন পাতলা 
পায়খানা হতে পারে । 

প্রতিকার 

এ রোগে আক্রান্ত হলে যথাসময়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে । চিকিৎসকের পরামর্শ 
অনুসারে ওষুধ পথ্য গ্রহণ করতে হবে । জবর হলে মাথায় পানি দিয়ে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে 
রাখতে হবে। 

এ রোগ প্রতিরোধ অর্থাৎ রোগে আক্রান্ত না হওয়ার জন্য করণীয় 
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- নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে; 

- এ রোগে আক্রানত রোগীর থালাবাসন বা অন্যান্য জিনিসপত্র আলাদা করে রাখতে 
হবে এবং পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুতে হবে, রোগীর ব্যবহার করা কোন জিনিসপত্র 
অন্য কারো ব্যবহার করা উচিত নয়; 

- রোগীর মলমুত্র মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে; 

- বাসি, পচা বা খোলা খাবার খাওয়া উচিত নয়, খাবার সব সময় ঢেকে রাখতে হবে; 
- টাইফয়েডের টিকা নিতে হবে । 

পাঁনিবাহিত রোগ থেকে বাচার উপায় 

পানিবাহিত রোগ থেকে বাচার প্রধান উপায় হল নিরাপদ পানি পান করা । আর্সেনিকমুক্ত 

নলকুপের পানি নিরাপদ । নলকৃপে রোগজীবাণু থাকে না। নলকুপের পানি পান করলে 

ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড, জন্ডিস ইত্যাদি রোগ হবে না। তবে নলকুপের 
চারপাশ বাঁধানো থাকতে হবে এবং নলকৃপের কাছাকাছি কোনো কাচা পায়খানা বা 
নর্দমা রাখা যাবে না। 

বাড়ির কাছে নলকুপের পানি না পাওয়া গেলে কুয়ার পানি আধ ঘণ্টা ফুটিয়ে ঠান্ডা করে 

পান করতে হবে। পানি ভালভাবে ফুটালে পানির মধ্যে থাকা রোগজীবাণু মরে যায়, 

ফলে পানি নিরাপদ হয়। 

- থালাবাসন, গ্রাস নিরাপদ পানি দিয়ে ধুতে হবে; 

- খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে; 


- যে পুকুরের পানি সাংসারিক কাজে ব্যবহার করা হয় সেখানে কাপড়চোপড় ধোয়া বা 
গরু-ছাগল গোসল করানো উচিত নয়। 


খ. বায়ুবাহিত রোগ 

তোমরা আগেই জেনেছ সর্দি, কাশি, ইনফুুয়েঞ্জা, বসন্ত, যক্ষ্মা ইত্যাদি বায়ুবাহিত রোগ । 
রোগীর থুথু, কফ ও হাচি থেকে রোগজীবাণু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে । শ্বাস গ্রহণের সময় 
বাতাসের সঙ্গে এ রোগজীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করে। দেহের ভিতর এ 
রোগজীবাণু বৃদ্ধি পায় ও রোগের বিস্তার ঘটায় । 
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হন্ম্মা 

যক্ষ্মা একটা মারাত্মক বায়ুবাহিত সংক্রামক রোগ । একে টিবি বা ক্ষয়রোগ বলা হয় । 
এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া এ রোগ সৃষ্টি করে। অনেকের ধারণা যঙ্ম্মা কেবলমাত্র 
ফুসফুসের রোগ । আসলে ধারণাটা ঠিক নয় । যন্ষ্মা দেহের যে কোন স্থানে হতে পারে। 
যেমন: ফুসফুস, অন্তর, হাড় ইত্যাদি অঙ্গেও যক্ষ্মা হয় । 

যন্ম্মা রোগের লক্ষণ 

- বিকেলের দিকে অল্প অল্প জ্বর ও রাতে ঘাম হয়; 

- তিন সপ্তাহের বেশি সময় পর্যন্ত কাশি থাকে; 

- ক্রমাগত ওজন কমে যায় ও শরীর দুর্বল হতে থাকে; 

- বুকে ও পিঠের উপরের দিকে ব্যথা হয়; 

- রোগ বেড়ে গেলে কাশির সাথে রক্ত বের হয়। 

উপরের লক্ষণগুলো দেখা দিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। 
যক্ষ্মা রোগীর প্রতি বিশেষ যত নিতে হবে । ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করালে 
ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করলে যক্ষা রোগ সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যায় । 

যক্ষা প্রতিরোধ 

বর্তমানে যন্ম্মা রোগের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার হয়েছে। যক্ষ্মা প্রতিষেধক টিকার নাম 
হল বি.সি.জি. ৷ জন্মের পর থেকে এক বছরের মধ্যে এ টিকা দেওয়া যায়। তবে অতি 
সহজে এ রোগের বিস্তার ঘটে । 


- আক্রান্ত রোগীকে আলো-বাতাসপূর্ণ আলাদা ঘরে রাখতে হবে; 

- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলা যাবে না, রোগীর কফ বা থুথু মুখবন্ধ কৌটায় 
ফেলতে হবে এবং এগুলো মাটি চাপা দিতে হবে; 

- রোগীর ব্যবহার করা থালাবাসন, গ্রাস, বিছানাপত্র আলাদা রাখতে হবে; 

- রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আলাদা রাখতে হবে; 

- এ রোগে ৮ থেকে ১২ মাস পর্যন্ত চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া 
কোন অবস্থাতেই ওষুধ ছাড়া যাবে না। 
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পূর্বে এ রোগের সঠিক চিকিৎসা ছিল না। তাই এ রোগে আক্রান্ত অধিকাংশ রোগী মারা 
যেত। কিন্তু বর্তমানে এ রোগের সঠিক চিকিৎসা আছে। মনে রেখ, এ রোগের সঠিক 
চিকিৎসা করা হলে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায় । 


বসন্ত 


আগে মনে করা হত বসন্ত বায়ুবাহিত একটি অতি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। এখন সে 
ধারণা নেই। বসন্ত দুই প্রকার: ১। গুটি বসন্ত ও ২। জল বসন্ত। 


গুটি বসন্ত 

এমন এক সময় ছিল যখন মানুষ গুটি বসন্তকে অত্যন্ত ভয় পেত। এ রোগটি অতি দুত 
বিস্তার লাভ করে। অতীতে প্রতি বছর বহুলোক এ রোগে মারা যেত। বর্তমানে বিশ্ব 
স্বাস্থ্য সংস্থা ও সরকারের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ থেকে এ রোগ নির্মূল করা সম্ভব 
হয়েছে। এ সংস্থার জরিপের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে বিশ্বের সব দেশ থেকেই এ 
রোগটি নির্মূল হয়েছে। বর্তমানে গুটি বসন্তের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার হওয়ার ফলে 
এটা সম্ভব হয়েছে। 


জল বসন্ত 


গুটি বসন্তের মতো জলবসন্তও একটি সংক্রামক রোগ । গুটি বসন্তের মতো মারাত্বক 
না হলেও জল বসন্ত কষ্টদায়ক । এ রোগের আক্রমণের ফলে রোগী কষ্ট পায়। কিন্তু 
এতে মৃত্যুর ঝুঁকি নেই। এক ধরনের ভাইরাস এ রোগ সৃষ্টি করে। 


জলবসন্ত রোগের লক্ষণ 
- গায়ে অল্প অল্প জ্বর ও প্রচণ্ড ব্যথা হয়; 


- ২-৩ দিন পর প্রথমে বুকে ও পিঠে গুটি বা ফুঁসকুড়ি দেখা যায়। আস্তে আস্তে 
সারাদেহে গুটি বের হয় । গুটিগুলো নরম ও এর ভেতর পানির মত এক প্রকার তরল 
পদার্থ থাকে। 


কয়েকদিনের মধ্যে গুটি বা ফুসকুড়িগুলো শুকাতে আরম্ভ করে । এ সময় ফুসকুড়িগুলো 
বেশ চুলকায়। 
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প্রতিকার 


নখ দিয়ে গুটি বা ফুসকুড়ি চুলকানো উচিত নয় । নিমপাতা সিদ্ধ পানি দিয়ে সারা শরীর 
মুছে দিলে রোগী আরাম বোধ করে। এ অবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীর 
চিকিৎসা করাতে হবে । 


প্রতিরোধ 


জলবসন্ত একটা ছোয়াচে রোগ, তাই অন্যান্য রোগের মতো এ রোগেরও প্রতিরোধ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । ব্যবস্থাগুলো হল 


- রোগীকে আলাদা ঘরে রাখতে হবে; 

- রোগীর ব্যবহার করা থালাবাসন, বিছানাপত্র অন্য কেউ ব্যবহার করবে না; 

- রোগীর ব্যবহার করা বিছানাপত্র সোডা মিশ্রিত পানিতে সিদ্ধ করে জীবাণুমুক্ত করতে 
হবে; 

- রোগী সুস্থ হওয়ার পরও দুই-তিন সপ্তাহ বাইরে যাওয়া উচিত নয়। 
কৃমিজনিত পেটের অসুখ 

অপরিচছন্ন পরিবেশে কৃমি অতি সহজে বিস্তার লাভ করতে পারে। তাই আমাদের দেশে 


বহু মানুষ কৃমিজনিত পেটের অসুখে ভোগে । শিশুরাই কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয় বেশি ৷ কৃমি 
অনেক রকম হয়, যেমন: গোলকৃমি, বক্রকৃমি, সুতাকৃমি, ফিতাকৃমি ইত্যাদি । সাধারণত 


মানুষ গোলকৃমি দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয় । 


মাটি, পানি ও খাদ্যে কৃমি থাকতে পারে । খাদ্য ও পানির সাথে এবং তৃক বা চামড়ার 
মধ্য দিয়ে কৃমির ডিম দেহের ভেতর প্রবেশ করে। রোগী যে খাবার খায় পুণজ্গি কৃমি 
তার বেশিরভাগ পুষ্টিরস শোষণ করে নেয় 


রোগের লক্ষণ 

- বমি বমি ভাব হয়; 

- নাভির চারপাশে ব্যথা করে, ক্ষিধে কমে যায়; 
- রোগীর চেহারা ফ্যাকাশে দেখায়; 

- রোগীকে দুর্বল ও ক্লান্ত দেখায় ৷ 
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তোমরা আগেই জেনেছ যে অপরিচছন্নতা এ রোগ বিস্তারের প্রধান কারণ। গোলকৃমি 
অন্তরে ডিম পাড়ে। এ ডিম মলের সাথে মানবদেহের বাইরে বের হয়ে আসে । ডিমের 
ভেতরে শৃককীট বা লার্ভা বড় হতে থাকে । এ অবস্থায় ডিমগুলো ময়লা বা স্যাতসেতে 
জায়গায় অনেক দিন বেচে থাকতে পারে । এ ডিমগুলো যখন খাবার বা পানির সাথে 
মানুষের অন্ত্রে প্রবেশ করে কেবল তখনই খোলস ত্যাগ করে লার্ভা বের হয়। এবার কী 
কী উপায়ে ডিম মানুষের অন্তে প্রবেশ করে তা জেনে নেই: 

- হাত না ধুয়ে খাবার খেলে; 

- শাকসবজি ও ফলমূল না ধুয়ে খেলে; 

- মলত্যাগের পর ও খাবার খাওয়ার আগে হাত সাবান দিয়ে ভাল করে না ধুলে; 

- নখ বড় থাকলে; 

- লোকজন মলত্যাগ করে এমন জায়গায় খালি পায়ে হাটলে। 

এবার নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছ, কত সহজে মানবদেহে কৃমির সংক্রমণ ঘটে । 
প্রতিকার 

কৃমি হলে পুষ্টির অভাব ঘটে । কাজেই এ রোগ হলে দেরি না করে চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করতে হবে। 

প্রতিরোধ 

এ সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলো মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি: 

- পরিষ্কার-পরিচছন্ন পরিবেশে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে; 

- কাচা ফলমূল বা সবজি খাওয়ার আগে ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে; 

- সব সময় নখ ছোট রাখতে হবে; 

- স্বাস্থ্যসম্মত বা নিরাপদ পায়খানা ব্যবহার করতে হবে; 

- খাওয়ার আগে ও মলত্যাগের পর হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে; 

- স্যান্ডেল পায়ে শৌচাগারে যেতে হবে। 


কৃমি অপুষ্টির প্রধান কারণ । সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে কৃমির আক্রমণ থেকে রক্ষা 
পাওয়া যায়। 
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চিত্র ৫.২ : গোলকৃমির জীবন চক্র 


বাতন্কর 

বাতজ্বীর আমাদের দেশের একটা পরিচিত রোগ । শিশুরা এই রোগে আক্রান্ত হয় বেশি। 
অস্বাস্থ্যকর, স্যাতসেতে অন্ধকার ঘরে বহুদিন ধরে বাস করলে এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা 
বেশি থাকে । স্ট্রেপটোককাস নামক এক ধরনের জীবাণুর আক্রমণে এ রোগ হয়। 


- ঘন ঘন জ্বর ও গলাব্যথা হওয়া; 

- শিশু কিছু খেতে চায় না, তার দেহের ওজন কমতে থাকে; 

- হাত বা পায়ের গিটে ব্যথা হয়; 

- মাঝে মাঝে বুকে ব্যথা অনুভব করা। 

প্রতিকার 

এ ধরনের লক্ষণ দেখা দিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে । রোগীর রক্ত 
ও লালা পরীক্ষা করে এ রোগের আক্রমণ সমন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। সময়মতো পুষ্টিকর খাদ্য 


গ্রহণ ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করলে এ রোগ সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যায়। এ রোগের চিকিৎসায় 
অবহেলা করলে হৃৎপিডের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি । 
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এইডস 


১৯৮১ সালে আমেরিকায় সর্বপ্রথম এইডস রোগ আবিষ্কৃত হয়। “আ্যাকোয়ার্ড ইমিউন 

ডেফিসিয়েন্নি সিনড্রোম” এই চারটি ইংরেজি শব্দের প্রতিটির প্রথম অক্ষর নিয়ে এ 

রোগের নামকরণ করা হয়েছে AIDS । এইডস একটা মরণ ব্যাধি । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 

রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ১৬৪টি দেশে এইডস রোগী আছে। এইচআইভি 

(HIV) নামক এক বিশেষ ধরনের ভাইরাসের আক্রমণে এ রোগ হয়। এ ভাইরাসটির 

পুরো নাম হল হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস অর্থাৎ সংক্ষেপে মাত । 

নিম্নলিখিত উপায়ে একজন ব্যক্তি এইডস রোগে আক্রান্ত হতে পারে, 

১। এইডসে আক্রান্ত মা থেকে শিশুর দেহে এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে । 

২। এইডস আক্রান্ত রোগীর রন্তু সুস্থ ব্যক্তির দেহে সঞ্টালিত করলে সুস্থ ব্যক্তি এ 
রোগে আক্রান্ত হয় । 

৩।এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহার করা সুচ, সিরিঞ্জ জীবাণুমুক্ত না করে সুস্থ 
মানুষের দেহে প্রবেশ করালে এইডস ছড়াতে পারে । 

৪ | এইডস রোগে আক্রান্ত মায়ের দুধ খেলে শিশু এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে । 

৫ । এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির অঙ্গ সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করলে সুস্থ ব্যক্তি এই 
রোগে আক্রান্ত হয় । 

এইডস রোগের লক্ষণ 

একজন সুস্থ মানুষ উপরের যে কোনো কারণে এইডস রোগে আক্রান্ত হতে পারে । এ 

রোগে আক্রান্ত রোগীর নিম্নের লক্ষণগুলো দেখা যায়: 

- রোগীর দেহের ওজন কমে যায়; 

- এক মাসের বেশি সময় একটানা জবর থাকে; 

- অনেকদিন পর্যন্ত শুকনো কাশি থাকে; 

- অনেকদিন পর্যন্ত পাতলা পায়খানা হয়; 

- সহজেই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়; 

- ঘাড় বা বগলে অসহ্য ব্যথা হয়; 

- রোগীর বুদ্ধি কমে যায় ও কোনো কিছু মনে রাখতে পারে না। 

এইচআইভি (71৬) মানুষের দেহের রক্তে প্রবেশ করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস করে 

দেয় । আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোনো দেশে এ রোগের ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। তাই 
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এইডস রোগীর মৃত্যু অবধারিত । তবে সতর্ক থাকলে এ রোগটি প্রতিরোধ করা সম্ভব । 
যদি কোনো রোগীর শরীরে রন্তু দেওয়ার দরকার পড়ে, তবে রক্ত দেওয়ার আগে এ রক্তে 
এইডস রোগজীবাণু আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে । এইডস রোগীর ব্যবহার করা 
সুচ, সিরিঞ্জ ব্যবহার করা যাবে না এবং এইডস আক্রান্ত রোগীর অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা 
যাবে না। এইডস আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধ শিশুকে দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে । 
শরীরের যত্ন 

তোমরা আগেই জেনেছ যে স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্য বলতে দেহের ও মনের 
সুস্থতা বুঝায়। আর এও জেনেছ যে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, 
ঘুম ও বিশ্রামের প্রয়োজন । এগুলো ছাড়াও আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হল প্রত্যেকের 
নিজ শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া । আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গা যেমন - চোখ, কান, 
নাক, তৃক ও দাতের যত্ন নেওয়া দৈহিক যত্নের আওতায় পড়ে । অনেক সময় এ 
অজ্ঞগুলোর অযত্বের কারণে নানা রকম রোগ দেখা দেয়। দৈহিক যত্ু দ্বারা আমরা 
অনেক রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি। 

এবার বিভিন্ন অঙ্গের যত্ন কীভাবে নিতে হয় তা জেনে নেই: 

ত্বকের যত্ন 

তৃক আমাদের দেহের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত অংশ আবৃত করে রাখে । দাদ, 
খোসপাচড়া, বিখাউজ ইত্যাদি তৃকের রোগ ৷ অপরিষ্কার তৃকে এসব রোগ অতি সহজে 
বিস্তার লাভ করে । এগুলো সংক্রামক বা ছোয়াচে রোগ । তৃক পরিষ্কার রাখা এসব রোগ 
থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় । তৃক পরিষ্কার রাখার জন্য নিয়মিত সাবান দিয়ে গোসল 
করতে হবে । এছাড়া ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে । মনে রেখ, ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া 
কোনো ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়। 

চুলের যত্ন 

চুল দেহের সৌন্দর্য বাড়ায় । চুল অতিরিক্ত গরম, ঠান্ডা ও ধুলাবালি থেকে মাথার তৃক 
রক্ষা করে। চুল অপরিষ্কার থাকলে মাথায় নানা রকম চর্মরোগ ও খুশকি হয়। নিয়মিত 
চুল পরিষ্কার না করলে চুলে উকুন হয়। উকুনের কামড়ে মাথায় ঘা হয়। এভাবে উকুন, 
খুশকি বা চর্মরোগ মাথার তৃকের ক্ষতি করে। নিয়মিত সাবান, শ্যাম্পু দিয়ে চুল 
পরিষ্কার করবে ও চুল আচড়াবে। এতে যেমন মাথায় ময়লা জমতে পারে না, তেমনি 
উকুনও বাসা বাধতে পারে না। 
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দাতের যত 
দাত মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। দাত দিয়ে আমরা খাবার চিবিয়ে খাই। অযত্ন ও 
অবহেলার কারণে দাতে নানারকম অসুবিধা দেখা দেয়। এর মধ্যে দাত ক্ষয় হওয়া, 
মাড়ি ফোলা, দাত ব্যথা, দাতের গোড়ায় পুঁজ হওয়া অন্যতম । পাইওরিয়া রোগে এ 
ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এর ফলে অকালে দাত পড়ে যায়। প্রতিবার খাওয়ার পর 
খাবারের কণা পচতে শুরু করে। তখন সেখানে জীবাণু বাসা বাধে । জীবাণুর আক্রমণে 
দাতের মাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয় ও দাত ক্ষয় হতে শুরু করে। দাতের এ ক্ষয় হওয়াকে 
আমরা দাতে পোকা লাগা বলে থাকি। এ রোগের নাম ডেন্টাল কেরিজ বা দন্তক্ষয় 
রোগ । ছোট শিশুরাই দাতের ক্ষয়জনিত কারণে বেশি কষ্ট পায়। দাতের আরো একটি 
মারাত্মক রোগ হল জিঞ্জিভাইটিস। দাতে যে ময়লা জমে তাকে ডেন্টাল প্লাক বলে। 
এগুলো দীর্ঘ দিন ধরে জমতে জমতে পাথরের ন্যায় শক্ত হয়ে যায়। এক সময় দাতের 
গোড়া দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে এবং দাত নড়ে যায় । অনেকে হাতুড়ে চিকিৎসক দিয়ে 
দাতের চিকিৎসা করান, এতে দাত ও মাড়ির মারাত্মক ক্ষতি হয়। দাতের যতু নিতে 
হলে যা করতে হবে তা হল: 
- নিয়মিত সকালে ঘুম থেকে উঠার পর ও ঘুমাতে যাওয়ার আগে দাত মাজতে হবে, 
ব্রাশ ও টুথপেস্ট এবং নিমের ডাল দিয়ে দাত মাজা ভাল; 
- প্রতিবার খাওয়ার পর কুলকুচা করতে হবে, এতে দাতের ফাকে খাবার জমতে পারে না; 
- মুখ ধোয়ার সময় মাড়ি আঙুল দিয়ে মাজতে হবে; 
- চকলেট দীতের জন্য ক্ষতিকর, তাই চকলেট খাওয়ার পর শিশুদের অবশ্যই দীত 
পরিষ্কার করে দিতে হবে; 
- দীতে ব্যথা হলে গরম পানিতে সামান্য লবণ মিশিয়ে কুলকুচা করলে ভাল ফল 
পাওয়া যায়; 
- দীতে বেশি অসুবিধা দেখা দিলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। 
কানের যত্ব 
কান দিয়ে আমরা শুনি । কান একটা শ্রবণেন্দ্িয়। কানের ভিতরের অংশ নরম। কানে ময়লা 
জমলে, আঘাত লাগলে, কাঠি বা ছুঁচালো কোন কিছু দিয়ে কান খোচালে কানের ভিতরের 
পর্দায় ক্ষতি হতে পারে। অনেক সময় জোরে খোচা লেগে কানের পর্দা ফেটে যায়। কানের 
উপর চড় বা থাপ্পড় মারলে বা কান ধরে টানলেও কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে । পর্দা 
ফেটে গেলে মানুষ ভালভাবে শুনতে পারে না। অনেক সময় গোসলের সময় 
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শিশুদের কানে পানি ঢোকে । শুয়ে দুধ খাওয়ানোর সময় অথবা বমি করার সময়ও দুধ 
গড়িয়ে কানে ঢুকে যেতে পারে । এতে কানে পুঁজ বা ঘা হতে পারে । কান পাকা একটা 
মারাত্মক রোগ । এর ফলে শ্রবণ শক্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে । এছাড়া জন্মগতভাবেও 
কেউ কেউ কানে শুনতে পায় না, এদের বধির বলে । কানের সাধারণ রোগগুলো থেকে 
রক্ষা পেতে হলে নিচের নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে: 

- কানে কোনো রকম আঘাত যেন না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে; 

- শিশুদের কানে পানি বা দুধ ঢুকতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে; 

- ছুঁচালো কোনো কাঠি দিয়ে কান পরিষ্কার করা উচিত নয়; 

- কানের খৈল বা ময়লা বের করার জন্য বড়দের সাহায্য নিতে হবে; 

- কানে কোনো পোকামাকড় ঢুকলে ডাক্তারের সাহায্যে তা বের করা উচিত; 

- ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কানে কোনো রকম ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়। 

চোখের যত্ন 

চোখ দিয়ে আমরা দেখি । চোখ আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়। অন্ধ ব্যক্তি এই সুন্দর পৃথিবীর 
সৌন্দর্য দেখতে পায় না। চোখ ওঠা, অঞ্জনি, চোখে ছানি পড়া ইত্যাদি চোখের সাধারণ 
রোগ । তোমরা আগেই জেনেছ যে ভিটামিন ‘এ’-এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়। 
অজ্ঞতার কারণে আমরা অমূল্য সম্পদ এই চোখের ক্ষতি করে ফেলি। 

চোখ ওঠা 

চোখ ওঠা একটা সাধারণ রোগ । এ রোগ ছৌয়াচে। এ রোগের লক্ষণগুলো হল: 

- চোখ লাল হয়ে যায়, চোখ থেকে পানি পড়ে; 

- চোখ চুলকায় ও ব্যথা করে; 

- চোখের কোণে ময়লা বা পিচুটি জমে । 

এ রোগ হলে করণীয় 

কুসুম গরম পানিতে সামান্য একটু লবণ মেশাতে হবে। এ লবণ মেশানো পানিতে 
পরিষ্কার নরম কাপড় বা তুলা ভিজিয়ে চোখ মুছলে আরাম বোধ হয় । ডাক্তারের পরামর্শ 


ছাড়া কোনো রকম ওষুধ বা মলম ব্যবহার করা উচিত নয়। অযত্ন ও হাতুড়ে ডাক্তারের 
পরামর্শে আমরা চোখের ক্ষতি করে ফেলি । 
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চোখের অঞ্জনি 


অনেক সময় চোখের উপরে ও নিচে পাতার কিনারায় ছোট দানার মতো বের হয়। 
আবার অনেক সময় এ দানাগুলো মিলিয়ে যায়। এ দানার কোনো কোনোটি ক্রমশ বড় 
হতে থাকে । অনেক সময় এ দানা শক্ত হয়। এতে রোগী চোখে অস্বস্তি বোধ করে, ব্যথা 
অনুভব করে। এক গ্লাস কুসুম গরম পানিতে সামান্য লবণ মিশিয়ে বা তুলা ভিজিয়ে 
চোখে সেক দিলে উপকার পাওয়া যায়। এভাবে দিনে ৩-৪ বার সেক দেওয়া যায়। 
প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার । আবার কখনও এটা পেকে ফেটে যায় 
এবং পুঁজ ও রক্ত বের হয়। এবার আমরা জেনে নেই কীভাবে চোখের যত্ন নিতে হবে: 


- দিনে কয়েকবার পরিষ্কার ঠান্ডা পানি দিয়ে চোখ ধুতে হবে; 

- চোখে কাজল বা সুরমা ব্যবহার করলে তা মানসম্মত হতে হবে; 

- ভিটামিন ‘এ’ যুক্ত খাবার খেতে হবে; 

- অন্যের সানগ্রাস, রুমাল, গামছা বা তোয়ালে ব্যবহার করা উচিত নয়। 

নাকের রোগ 

নাক দিয়ে আমরা কোন বস্তুর ঘ্রাণ বা গন্ধ পাই। এটা আমাদের ঘ্বাণেন্দ্রিয়। নাকের 

গঠনগত ত্রুটি যেমন - নাকের হাড় বাকা থাকা অথবা নাকের ভিতরে বাড়তি 

মাংসপিডের (পলিপ) উপস্থিতি শ্বাসকাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। তাছাড়া এলার্জির 

কারণে নাক বন্ধ থাকা, নাক দিয়ে পানি ঝরা বা সর্দি হতে পারে । নাকে বেশি শ্রেষ্মা 

জমে থাকলে ছোট শিশুর নাকে ঘা ও বড়দের সাইনাসের সমস্যা হতে পারে । নাকে 

ময়লা বা শ্রেষ্া জমে থাকলে জীবাণুর বিস্তার ঘটে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে । নাকের 

অসুবিধার জন্য যা করতে হবে সেগুলো হলো: 

- শিশুদের নাকে শ্রেষ্বা জমলে নাক থেকে ড্রপার বা সুচছাড়া সিরিঞ্জ দিয়ে শ্রেষ্মা বের 
করতে হবে; 

- নাক থেকে পানি পড়লে তা নরম পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে দিতে হবে, নাক ঝাড়া 
ঠিক নয়, নাক ঝাড়লে কানে ব্যথা ও সাইনাসের সমস্যা হতে পারে; 

- যাদের প্রায়ই সর্দির পর কানে ব্যথা হয় তাদের ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। 
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অনুশীলনী 
ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 
সঠিক উত্তরটিতে টিক (৬) চিহ্ন দাও 
১। কোনটি বায়ুবাহিত রোগ? 
ক) যক্ষ্মা খ) আমাশয় 
গ) জন্ডিস ঘ) কলেরা 
২। ুর্ণাঙ্ঞা গোলকৃমি মানবদেহের কোন অঙ্গে বাস করে? 
ক) যকৃতে খ) কানে 
গ) অন্তরে ঘ) পাকস্থলীতে 
৩। কোনটি পানিবাহিত রোগ? 
ক) যক্ষ্মা খ) ইনফুয়েঞ্জা 
গ) টাইফয়েড ঘ) হাম 
৪ ।কোনটি ছোঁয়াচে রোগ? 
ক) বাতজ্বর খ) হাঁপানী 
গ) পাচড়া ঘ) রাতকানা 
৫। চোখের কোন রোগটি হৌয়াচে? 
ক) রাতকানা খ) চোখে ছানি পড়া 
গ) অঞ্জনি ঘ) চোখ ওঠা 
৬। কলেরা অথবা ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীকে স্যালাইন খেতে দেওয়া হয় কেন? 
ক) দেহের বৃদ্ধির জন্য খ) পায়খানা বন্ধ হওয়ার জন্য 
গ) বমি বন্ধ করার জন্য ঘ) দেহে পানি ও লবণের ঘাটতি পুরণের জন্য 


৭। দীত সুস্থ রাখার উপায় কী? 
ক) ভিটামিন ‘বি’ যুক্ত খাবার খাওয়া খ) প্রতিবার খাবারের পর দাত ব্রাশ করা 


গ) নরম খাবার খাওয়া ঘ) আমিষ জাতীয় খাবার খাওয়া 
৮। কী কারণে কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে? 
ক) কানে ওষুধ দিলে খ) সর্দি হলে 


গ) কানে ময়লা জমলে ঘ) কানের উপর জোরে থাপ্পড় দিলে 
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৯। নিচের কোনটি যকৃতের রোগ? 


ক) কলেরা খ) টাইফয়েড 

গ) জন্ডিস ঘ) ডায়রিয়া 
১০। স্যালাইন তৈরির উপাদান নয় কোনটি? 

ক) পানি খ) খাবার লবণ 

গ) গুড় ঘ) লেবুর রস 
খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 


১। বাযুবাহিত রোগ কাকে বলে? তিনটি বায়ুবাহিত রোগের নাম লেখ । 
২। পানিবাহিত রোগ কাকে বলে? তিনটি পানিবাহিত রোগের নাম লেখ । 
৩। মানুষ কীভাবে গোলকৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়? 
৪ | জলবসন্ত রোগ কীভাবে ছড়ায়? 
৫ । চোখের তিনটি রোগের নাম লেখ । রাতকানা রোগ কেন হয়? 
৬। টাইফয়েড রোগ কীভাবে ছড়ায়? 
৭। এইডস রোগের ভাইরাসটির নাম কী? 
গ. রচনামূলক প্রশ্ন 
১। তুমি বাড়িতে স্যালাইন কীভাবে তৈরি করবে লেখ । 
২। তৃকের যত্ন কীভাবে নিতে হয় লেখ। 
৩। দাতের যত নেওয়ার উপায়গুলো বর্ণনা কর। 
৪। চোখ ভাল রাখার উপায় কী কী? 
৫। জন্ডিস রোগীর যত কীভাবে নিতে হয় লেখ। 
৬। যক্ষা রোগের লক্ষণ বর্ণনা কর। 
৭। এইডস রোগের লক্ষণগুলো কী? 
৮। আমাশয় রোগ প্রতিরোধ করার উপায়গুলো লেখ । 
৯। বাতত্বর হওয়ার কারণ কী? বাতজ্বরের লক্ষণগুলো কী? 
১০। কান ভাল রাখার জন্য কী কী করা উচিত? 
১১। নাকের কী কী অসুবিধা হতে পারে আলোচনা কর। 
১২। গোলকৃমির জীবনচক্রের চিহ্নিত চিত্র আক। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


প্রাথমিক চিকিৎসা 


আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে কোনো সময় হাত-পা কাটা, দেহের কোনো অংশ পুড়ে 
যাওয়া অথবা কেউ পানিতে ডুবে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে । এসব দুর্ঘটনা 
ঘটলে সবসময় ধারে-কাছে চিকিৎসক নাও পাওয়া যেতে পারে । এক্ষেত্রে ছোটখাট 
ধরনের দুর্ঘটনা হলে তা মোকাবেলা করার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া যায়। তাই এ 
সম্পর্কে সবার ধারণা থাকা প্রয়োজন । তোমরা আগের শ্রেণীতে এসব দুর্ঘটনার প্রাথমিক 
চিকিৎসা কীভাবে করতে হয় তা জেনেছ। দুর্ঘটনার সময় তোমরা যদি কাছাকাছি কোনো 
ডাক্তার না পাও তবে তোমাদেরকেই প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। 


প্রাথমিক চিকিৎসা কী? 

দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জীবন বাচানোর জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত 
জরুরি । দুর্ঘটনায় পড়ে কেউ আহত, অসুস্থ বা পীড়িত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তার জন্য 
যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে প্রাথমিক চিকিৎসার সাহায্যে 
আহত বা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব করা যায়। 

হাড় ভাঙা 

মনে কর, তোমার কোন বন্ধু ফুটবল খেলতে গিয়ে অথবা গাছ থেকে মাটিতে পড়ে হাত 
পা ভেঙে ফেলল । ব্যথায় সে কাতরাতে লাগল । হাত বা পা নাড়াতে পারছে না। আঘাত 
লাগা স্থানে খুব ব্যথা করছে বলে চিৎকার করতে লাগল । এখন তুমি কী করবে? 
এরকম পরিস্থিতিতে করণীয় : 


- আঘাত পাওয়া অঙ্গে বরফ বা ঠান্ডা পানির পট্টি দেবে, এতে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের 
ফোলা ও ব্যথা কমে যাবে; 

- অজ্গটি স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে হবে, দুপাশে দুটি বাশের চটা বা পাতলা কাঠের সাথে 
তুলা জড়িয়ে প্রথমে বেঁধে দিতে হবে, ফলে ভাঙা হাড়খানা সহজে নড়বে না, রোগী কষ্ট 
কম পাবে, বাধার কাজে ব্যান্ডেজ ব্যবহার করতে পার, হাতের কাছে ব্যান্ডেজ না পাওয়া 
গেলে পরিষ্কার শাড়ি, লুঙ্গি অথবা শার্ট ছিড়ে ব্যবহার করতে পার; 


- ভাঙা জায়গায় কোনো ওষুধ মালিশ করবে না; 
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- কোন অবস্থাতেই ভাঙা হাড় টেনে সোজা করার চেষ্টা করবে না; 
- এবার তাড়াতাড়ি রোগীকে ডাক্তারের কাছে অথবা হাসপাতালে নিতে হবে। 


চিত্র ৬.১: হাড় ভাঙার প্রাথমিক চিকিৎসা 


সাপে কাটা 


সব ধরনের সাপ বিষধর নয়। বাংলাদেশের সবচেয়ে বিষধর সাপ হল গোখরা ও 
কেউটে ৷ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে গ্রামাঞ্চলে সাপের উপদ্রব বাড়ে । কখনো কখনো বিষধর 
সাপের কামড়ে মানুষ ও জীবজন্তু মারা যায়। কোন সাপ বিষধর তা এর কামড়ের 
কারণে সৃষ্ট ক্ষত দেখে নির্ণয় করা যায় । ক্ষতস্থানে দুটি দাতের দাগ স্পষ্ট দেখা গেলে 
বুঝতে হবে যে এটা বিষধর সাপের কামড়। সাপে কামড়ানোর সাথে সাথে সঠিক 
প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজন । অবিলম্বে ডাক্তারি চিকিৎসা করালে রোগীর জীবন বাঁচানো 
সম্ভব । 


কারো হাতে, পায়ে অথবা অন্য কোনো অঙ্গে সাপে কামড় দিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 
ক্ষতস্থানটির কিছুটা উপরে শক্ত করে দড়ি বা কাপড় দিয়ে বাধতে হবে। এতে সহজে 
সাপের বিষ রক্তের মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে পারবে না। 


এবার ক্ষতস্থানটা ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে । ক্ষতস্থানে দুটি দাতের দাগ স্পষ্ট 
দেখা গেলে বুঝতে হবে সাপটি বিষধর ছিল। এই অবস্থা হলে মরিচামুত্ত ছুরি, কাচি 
অথবা ব্লেড গরম পানিতে ফুটিয়ে, ডেটল বা স্যাভলন দিয়ে মুছে অথবা আগুনে পুড়িয়ে 
সেটি জীবাণুমুক্ত করে ঠান্ডা করতে হবে । এবার বড়দের সাহায্য নিয়ে ক্ষতস্থানটি এ 
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ছুরি, কাচি বা ব্রেড দিয়ে সামান্য কেটে টিপে রক্ত বের করে ফেলতে হবে । এতে রক্তের 
সাথে বিষ বেরিয়ে যাবে । প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 
রোগীকে হাসপাতালে নিতে হবে । তোমরা হয়ত নানী-দাদীদের মুখে শুনে থাকবে যে 
গ্রামেগঞ্জে ওঝার সাহায্যে সাপে কামড়ানো রোগীর ক্ষতস্থান থেকে বিষ নামানো হয়। 
মনে রেখ, ওঝারা কখনও বিষ নামাতে পারে না। এটা একটা ভুল চিকিৎসা পদ্ধতি 
এবং কুসংস্কার মাত্র । 


কি করি 


চিত্র ৬.২ : একটা বিষধর সাপ, বিষধর সাপের বিষদাত ও সাপে কাটার প্রাথমিক চিকিৎসা 


তড়িতাহত 


তড়িতাহত বলতে আমরা তড়িৎ বা বিদ্যুৎ দ্বারা আহত হওয়া বুঝি । বিদ্যুৎ সংযোগে 
কোনো ত্রুটি থাকলে অথবা অন্য কোনো বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে বাড়ি বা 
অফিসের কোনো বস্তুর ভিতর বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। এরূপ বিদ্যুতায়িত তার অথবা 
বস্তুর সংস্পর্শে এলে মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণী তড়িতাহত হয়। এসময় সঠিক 
ব্যবস্থা না নিলে তড়িতাহত প্রাণী বা মানুষটি মারা যায়। এ অবস্থায় বস্তুটি থেকে 
তড়িতাহত ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ আলাদা করার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য যা করতে 
হবে: 
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১। প্রথমে মেইন সুইচ বন্ধ করে দিতে হবে। 

২। মেইন সুইচ বন্ধ করা সম্ভব না হলে শুকনো কাঠ বা বাশ দিয়ে এমনভাবে 
তড়িতাহত ব্যক্তিকে ধাক্কা দিতে হবে যেন বিদ্যুত্বাহী বস্তুটির সংস্পর্শ থেকে সে 
আলাদা হয়ে যায় । 

সাবধানতা 

১) কেউ যদি তড়িতাহত হয় তবে তাকে কোন অবস্থাতেই স্পর্শ করা যাবে না। মনে 
রাখবে, মানুষের দেহ বিদ্যুৎ পরিবাহী। তুমি যদি তড়িতাহত ব্যক্তিকে স্পর্শ কর 
তবে তুমিও তাৎক্ষণিকভাবে তড়িতাহত হয়ে পড়বে । 

২) ভেজা কাঠ ও বাশের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে । অথচ শুকনা কাঠ ও 
বাশ বিদ্যুৎ অপরিবাহী। এজন্য বিদ্যুতায়িত বস্তুটি থেকে তড়িতাহত ব্যক্তিকে 
আলাদা করার জন্য শুকনা কাঠ বা বাশ ব্যবহার করতে হবে। 

৩) অনেক সময় তড়িতাহত ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাসে অসুবিধা হয় । প্রয়োজনে রোগীর জন্য 
কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে । 

৪) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তার ডাকতে হবে অথবা রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে 
হবে । 


অনুশীলনী 
ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 
সঠিক উত্তরটিতে টিক (৩) চিহ্ন দাও 
১। কোনটি বিদ্যুৎ পরিবাহী? 
ক) শুকনা কাঠ খ) শুকনা বাশ 
গ) স্পঞ্জের স্যান্ডেল ঘ) মানুষের দেহ 
২। তড়িতাহত ব্যক্তিকে অন্য কেউ কেন স্পর্শ করবে না? 
ক) সেও তড়িতাহত হবে খ) তড়িতাহত ব্যক্তি মারা যাবে 


গ) তড়িতাহত ব্যক্তি ভয় পাবে ঘ) তড়িতাহত ব্যক্তি তাকে জড়িয়ে ধরবে 
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৩। বিষধর সাপের কয়টি বিষদীত থাকে? 


ক) দুটি খ) তিনটি 
গ) একটি ঘ) চারটি 
৪। বিদ্যুতায়িত বস্তুটি থেকে তড়িতাহত ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে আলাদা করার জন্য 
কী করতে হবেঃ 
ক) জাপটে ধরতে হবে খ) মেইন সুইচ বন্ধ করে দিতে হবে 
গ) টেনে নামাতে হবে ঘ) লোকজন ডাকতে হবে 
খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 


১। প্রাথমিক চিকিৎসা কাকে বলে? 

২। বিষধর সাপের কামড় কীভাবে চেনা যায়? 

৩। বিদ্যুতায়িত বস্তু থেকে তড়িতাহত ব্যক্তিকে কীভাবে আলাদা করা যায়? 
গ. রচনামূলক প্রশ্ন 


১। তড়িতাহত ব্যক্তিকে বিদ্যুতায়িত বস্তু থেকে আলাদা করার সময় তুমি কোন 
কোন বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখবে? 


২। কী কী কারণে একটি বস্তু বিদ্যুতায়িত হতে পারে লেখ । 


৩। মনে কর তোমার এক বন্ধুর হাত ভেঙে গেছে, তুমি এখন কীভাবে তার প্রাথমিক 
চিকিৎসা দেবে লেখ । 


সপ্তম অধ্যায় 


পদার্থ 


আমাদের চারপাশে আমরা নানা ধরনের বস্তু বা জিনিস দেখতে পাই। আমাদের ঘরে 
ইত্যাদি। এছাড়া থাকে কাপড়-চোপড়, সোনার গহনা, প্লেট, গ্লাস, কাপ, বালতি, হাড়ি, 
পাতিল, তেল, পানি, দুধ আরো কত কি। বস্তু যেমনই হোক না কেন সকল বস্তুই 
পদার্থের তৈরী । তাহলে পদার্থ কী? আর বস্তু-ই বা কী? এক টুকরা লোহা লক্ষ কর। 
এটি কিছু জায়গা জুড়ে থাকে, এর ওজন আছে, আবার একে ঠেলতে কষ্ট লাগে অর্থাৎ 
বাধা দেয় । এই যে, যা জায়গা দখল করে, যার ওজন আছে এবং বল প্রয়োগ করলে যা 
বাধার সৃষ্টি করে তাকেই পদার্থ বলে । সুতরাং মাটি, পানি, বাতাস, পাথর, লোহা, কাচ, 
কাঠ এ সবগুলোই পদার্থ। এর পাশাপাশি আমাদের জানা দরকার বস্তু কী? হ্যা, 
পদার্থের একটি সীমাবদ্ধ অংশকে বস্তু বলে । যেমন, লোহা একটি পদার্থ, কিন্তু লোহার 
তৈরী রড একটি বস্তু । আবার কাগজ একটি পদার্থ, কিন্তু কাগজের তৈরী বই একটি 
বস্তু। কাঠ একটি পদার্থ কিন্তু কাঠের তৈরী চেয়ার একটি বস্তু। এখন বুঝেছ? তাহলে 
এবার বল- রাবার কী?, অবশ্যই রাবার একটি পদার্থ । আর রাবারের তৈরী টায়ার কী? 
টায়ার একটি বস্তু। তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই এবার বলতে পারবে সোনা কী? আর 
গহনা-ই বা কী? বিভিন্ন পদার্থ দিয়ে তৈরী বলেই এক এক বস্তু এক এক রকম হয়। 
জড়বস্তু ও জীব সবই পদার্থের তৈরী । যেমন গাছপালা, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী সবই 
কোনো না কোনো পদার্থ দিয়ে তৈরী । কোনো পদার্থ শক্ত যেমন কাঠ, আবার কোনোটি 
নরম, যেমন তুলা । কোনো পদার্থ দেখতে উজ্জ্বল যেমন সোনা, কোনোটি আবার অনুজ্জল 
যেমন কয়লা । কোনো পদার্থকে যে জায়গায় রাখা হয় সেখানেই স্থিরভাবে থেকে যায়- 
যেমন লোহা । আবার কোনো পদার্থকে এক জায়গায় রাখলে গড়িয়ে আরেক জায়গায় 
চলে যায়, যেমন তেল বা পানি । তবে পদার্থ যে রকমই হোক না কেন সব পদার্থেরই দুটি 
সাধারণ গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলো হল: 


১। পদার্থ স্থান বা জায়গা দখল করে এবং 
২। পদার্থের ওজন আছে। 
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পদার্থ স্থান বা জায়গা দখল করে 


মনে কর তোমার পড়ার ঘরে একটি পড়ার টেবিল বসানোর জায়গা আছে। সেখানে 
তোমার টেবিলটি বসানো হল। এখন সেখানে তোমার বোনের জন্যও আরেকটি ছোট্ট 
টেবিল বসাতে চাও । আরেকটি টেবিল বসানো যাবে কি? না, কারণ তোমার টেবিল সে 
জায়গাটি দখল করে আছে। ওখানে অন্য টেবিল বসানোর কোনো জায়গা নেই। একজন 
বসা যায় এমন চেয়ারে তুমি বসলে অন্য কেউ কি বসতে পারবে? না, কারণ তুমি 
চেয়ারের জায়গা দখল করে আছ। 


কোনো জিনিস বা বস্তুর আকার 
আকৃতি যতই ভিন্ন হোক না কেন 
বস্তু জায়গা দখল করে। এর অর্থ 
হল যে কোনো বস্তু রাখতে হলে 
জায়গার প্রয়োজন হয়। যে জায়গা 
একটি বস্তু দখল করে ঠিক সে 


করতে পারে না। বস্তু যে জায়গা চিত্র ৭.১ : পাথরের টুকরার জন্য জায়গা করে 
দখল করে তার একটি সহজ প্রমাণ দিতে গিয়ে পানি উপচে পড়ছে। 


আমরা বর্ণনা করব । আমরা জানি 
পাথর ও পানি উভয়ই পদার্থ । একটি গ্রাস নাও । পানি দিয়ে গ্রাসটি এমনভাবে কানায় 
কানায় ভর্তি কর যেন পানি পড়ে 


না যায়। এবার কয়েকটি ছোট পাথরের টুকরা আস্তে করে পানিতে ছেড়ে দাও । দেখবে 
পানি উপচে পড়ছে। পানি উপচে পড়ল কেন? কারণ পাথরের টুকরা গ্লাসের কিছু জায়গা 
দখল করেছে। ফলে এ জায়গার পানি উপচে পড়েছে। 


পদার্থের ওজন আছে 


পদার্থ যেমন জায়গা দখল করে তেমনি এর ওজন আছে। এটি সকল পদার্থের একটি 
সাধারণ বৈশিষ্ট্য। একটি বই বা একটি ইটকে হাতে ঝুলিয়ে ধরলে তুমি নিচের দিকে 
টান অনুভব করবে । একটি পানি ভর্তি কলসী হাতে ঝুলিয়ে ধরলে তুমি নিচের দিকে 
টান অনুভব করবে । কেন এই টান অনুভব করছ? 
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বিজ্ঞানী নিউটন এর কারণ আবিষ্কার করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রতিটি বস্তু 
পরস্পরকে আকর্ষণ করে । অর্থাৎ এক বস্তু অন্য বস্তুকে নিজের দিকে টানে । আমাদের 
এ পৃথিবীও সকল বস্তুকে তার নিজের দিকে আকর্ষণ করে । ফলে তোমার হাতে ঝুলিয়ে 
রাখা কোনো বস্তুর জন্য তুমি টান অনুভব কর। তুমি বস্তুটি যদি ছেড়ে দাও দেখবে, 
এটি মাটিতে পড়ে গেছে। পৃথিবীর আকর্ষণের জন্যই এমন হয়। কোনো বস্তুর প্রতি 
পৃথিবীর যে টান তাই হল এ বস্তুর ওজন । যে বস্তুতে যত বেশি পদার্থ আছে সে বস্তুর 
ওপর পৃথিবীর টানও বেশি এবং বস্তুটির ওজনও তত বেশি হবে। দোকান থেকে যখন 
আমরা মাখন, চাল, চিনি, আটা, তেল বা অন্য কোন বস্তু কিনি তখন তা ওজন করে 
কিনি । কারণ ওজন থেকে বোঝা যায় আমরা কী পরিমাণ জিনিস কিনলাম | 

‘ওজন’ কথাটির পাশাপাশি আরেকটি শব্দ আছে-তা হল ভর" । আমরা অনেক সময় 
‘ভর’ এবং ‘ওজন’ কথা দুটিকে একই মনে করি। কিন্তু আসলে এ দুটি এক নয়। 
কোনো বস্তুর মধ্যে উপস্থিত মোট পদার্থের পরিমাণকে বস্তুটির ‘ভর’ বলে। আর এ 
ভরের ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বা টানকে বস্তুর ওজন বলা হয়। 

বস্তুর ওজন তার ভরের ওপর নির্ভর করে। ভর বেশি হলে ওজনও বেশি হয়। ওজন 
পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বস্তুর দূরত্বের ওপরও নির্ভর করে। এজন্য কোনো বস্তুর ওজন 
বস্তুর ওপর পৃথিবীর টান তত কমে যায়। ফলে বস্তুর ওজনও তত কমতে থাকে। 
পৃথিবী থেকে অনেক দুরে যেখানে বস্তুর ওপর পৃথিবীর কোনো টান থাকে না সেখানে 
তার ওজনও শূন্য হয়। তবে পদার্থটির ভর শূন্য নয়। আবার কোনো বস্তুকে অন্য 
কোনো গ্রহে বা উপগ্রহে নিলে তার ওপর আকর্ষণও ভিন্ন হয়। তাই পৃথিবীতে কোন 
বস্তুর যে ওজন হয় চাদে বা অন্য গ্রহে তার ওজন ভিন্ন হয়। চাদ পৃথিবী অপেক্ষা অনেক 
ছোট বলে চাদে একটি বস্তুর ওপর টানও কম পড়ে । তাই বস্তুটির ওজন পৃথিবীতে যা 
হয় চাদে তার চেয়ে কম হয়। 

কোনো পদার্থের ওজন পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অথবা বিভিন্ন গ্রহে-উপগ্রহে ভিন্ন ভিন্ন 
হলেও এ পদার্থের ভর সবখানে একই হবে, কারণ বস্তুটিতে পদার্থের পরিমাণ সব 
সময় একই থাকে । এজন্যই চাদে বা অন্য কোথাও নিয়ে গেলে বস্তুর ওজন বদলে যায়, 
কিন্তু এর ভর একই থাকে । 

সুতরাং আমরা জানলাম, সকল পদার্থের দুটি সাধারণ ধর্ম আছে। এগুলো হল, পদার্থ 
স্থান দখল করে এবং পদার্থের ওজন আছে। এছাড়াও পদার্থের একটি সাধারণ ধর্ম 
আছে। তা হল পদার্থে বল প্রয়োগ করা হলে, পদার্থ তাতে বাধা দেয় । 
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এখন একটু তাকিয়ে দেখ তোমার চারপাশে কী কী বস্তু আছে । এসব বস্তু যেসব পদার্থ 
দিয়ে তৈরী তার নাম লিখ । তুমি আকাশের দিকে তাকাও । দেখবে চাদ, সূর্য, তারা 
ইত্যাদি। এরা কোনো না কোনো পদার্থ দিয়ে তৈরী। আবার দুধ, পানি, তেল, গ্যাস 
ইত্যাদিও পদার্থ । 


এবার তোমার খাতায় এ ধরনের দশটি পদার্থের নাম লেখ। তারপর যাচাই করে দেখ 
উপরে উল্লেখ করা বৈশিষ্ট্যগুলো এসব পদার্থের মধ্যে আছে কিনা । 


পদার্থের তিন অবস্থা এবং তাদের বৈশিষ্ট্য 


আমরা জানি গঠন অনুসারে পদার্থ দুই প্রকার - মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ । তবে সব 


১) কঠিন অবস্থা, ২) তরল অবস্থা ও ৩) গ্যাসীয় অবস্থা । 


এগুলো পদার্থের কোনো শ্রেণীবিভাগ নয়, বিভিন্ন শর্তে একই পদার্থের তিনটি অবস্থা 
মাত্র । যেমন বরফ, পানি এবং জলীয় বাষ্প একই পদার্থ 1720 (পানি) এর তিনটি ভিন্ন 
ভিন্ন অবস্থা । এ তিনটি অবস্থায় পদার্থের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যাক। 


একটি কলম, কাঠের টুকরা বা ইটের কথা ভাব। এগুলোকে আমরা যে কোনোভাবে 
রাখতে পারি-পাত্রেও রাখতে পারি আবার পাত্র ছাড়াও রাখা যায়। এগুলো গড়িয়ে যাবে 
না, উড়েও যাবে না। লক্ষ করেছ যে, কলম মেঝেতে ফেলে রাখ আর গ্লাসে ঢুকিয়ে রাখ 
এর আকৃতি এ লম্বা-ই হবে। যে কোনোভাবেই এদের রাখনা কেন এদের আকৃতির 
কোনো পরিবর্তন হবে না। আবার যেখানে যেভাবেই রাখা হউক না কেন এরা যে জায়গা 
দখল করে তারও কোনো পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ এদের আয়তন নির্দিষ্ট থাকে । এ 
ধরনের পদার্থকে কঠিন পদার্থ বলে। কাঠ, কাগজ, কয়লা, বই, বালতি ইত্যাদি হচেছ 
কঠিন পদার্থের উদাহরণ (চিত্র ৭.২ক)। সুতরাং বলা যায়, যে অবস্থায় পদার্থের 
আকৃতি ও আয়তন নির্দিষ্ট থাকে তাকে কঠিন অবস্থা বলে। 


৭০ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


এবার আমরা পানি, দুধ বা তেলের কথা বলি। এগুলো রাখার জন্য পাত্রের প্রয়োজন 
হয়। পাত্রে না রাখলে এসব পদার্থ গড়িয়ে চলে যাবে । পানি বা দুধকে জগে রাখলে 
জগের আকৃতি লাভ করে । আবার জগ থেকে মগে ঢাললে এ মগের আকৃতি পায়। 
এরপর যদি পানিকে একটি গামলায় ঢালা হয় তবে এ গামলার ছড়ানো আকৃতিই হবে 
পানির আকৃতি । অর্থাৎ দুধ বা পানিকে যে পাত্রে রাখা হয় সে পাত্রের আকৃতি লাভ করে। 
এদের নির্দিষ্ট কোনো আকৃতি নেই। তবে আকৃতি নির্দিষ্ট না থাকলেও এরা প্রতিটি 
পাত্রে একই জায়গা দখল করে, অর্থাৎ যে পাত্রেই থাকুক এদের আয়তন একই থাকে । 
এসব পদার্থ তরল পদার্থ (চিত্র ৭.২খ)। সুতরাং যে অবস্থায় পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন 
আছে কিন্তু নির্দিষ্ট আকৃতি নেই তাকে তরল অবস্থা বলে। 


(খ) তরল পদার্থ (গ) গ্যাসীয় পদার্থ 


চিত্র ৭.২ : পদার্থের তিন অবস্থা 


সবশেষে আমরা বায়ু বা বেলুন উড়ানোর জন্য যে গ্যাস ব্যবহার করি তার কথা বলি। 
গ্যাসের পাত্রের মুখ বন্ধ করে না রাখলে বায়ু বা গ্যাস আপনা-আপনি উড়ে পাত্র থেকে 
বাইরে চলে যায়। এগুলো বায়বীয় বা গ্যাসীয় পদার্থ চিত্র ৭.২গ)। এসব পদার্থকে যে 
পাত্রেই রাখি না কেন সে পাত্রের আকৃতি লাভ করে এবং পুরো পাত্র জুড়ে থাকে । অর্থাৎ 
এসব পদার্থের কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি যেমন নেই, তেমনি এদের আয়তনও নির্দিষ্ট 
থাকে না। সুতরাং যে সকল পদার্থের নির্দিষ্ট আকৃতি বা আয়তন কোনটিই নেই, কিন্তু 
নির্দিষ্ট ওজন আছে তাদেরকে বায়বীয় বা গ্যাসীয় পদার্থ বলে । আমাদের ঘিরে আছে যে 
গ্যাসীয় পদার্থ । 
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তাহলে আমরা কী জানলাম? জানলাম যে, পদার্থ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় থাকতে 
পারে - কঠিন অবস্থা, তরল অবস্থা এবং গ্যাসীয় অবস্থা । কোনো একটি পদার্থ এ 
তিনটি ভৌত অবস্থাতেই থাকতে পারে । যেমন পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বরফ, 
পানি এবং জলীয় বাষ্প একই পদার্থের কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় অবস্থা । তাহলে 
এখন তোমরা নিশ্চয়ই কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের অনেক উদাহরণ দিতে পারবে । 


এ উদাহরণগুলো দিয়ে নিচের ছকটি পূরণ কর। 
ছক ২ : পদার্থের তিন অবস্থা ও তাদের বৈশিষ্ট্য 
পদার্থের অবস্থা বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ উদাহরণ 

> > 

কঠিন ২। ডর 

৩। ৩। 

১। ১। 

তরল ২। ২। 

৩। ৩। 

১। ১। 

বায়বীয় ২। ২। 

৩। ৩। 


আমরা পদার্থের এ তিন অবস্থা সম্পর্কে আরেকটু গভীরভাবে চিন্তা করি। কঠিন পদার্থ 
কি সব সময়ই অর্থাৎ সব তাপমাত্রায় কঠিন অবস্থায় থাকে? এর উত্তর খুঁজে পাওয়ার 
আগে এসো আমরা পূর্বে উল্লেখ করা এক খণ্ড বরফের কথা ভাবি। আমাদের দেশে 
কারখানা বা ফ্রিজে বরফ তৈরি করা যায়। অত্যন্ত ঠান্ডায় পানি জমিয়ে বরফ তৈরি করা 
হয়। বরফ পানির কঠিন অবস্থা । আমাদের দেশে বরফ বাইরে রাখলে আস্তে আস্তে 
গলে পানিতে পরিণত হয় । এটি পানির তরল অবস্থা । এ তরল পানিকে চুলায় ফুটালে 
পানি জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। এটি পানির গ্যাসীয় অবস্থা । এ আলোচনা থেকে 
আমরা কী বুঝতে পারলাম? একই পদার্থ যেমন পানি, বিভিন্ন তাপমাত্রায় কঠিন, তরল 
বা বাষ্পরুপে প্রকৃতিতে বিরাজ করে । শুধু বরফ নয়, সীসা, তামা, লোহাকে উত্তপ্ত 
করলেও 
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আমরা একই পরিবর্তন দেখতে পাই। কঠিন লোহাকে উত্তপ্ত করলে লোহা তরল 
অবস্থায় পরিণত হয়। আরো উত্তপ্ত করলে তরল লোহা আবার বাষ্পেও রুপান্তরিত 
হয়। তবে কিছু কিছু ব্যতিক্রমী পদার্থ আছে যাতে তাপ দিলে তরল না হয়ে সরাসরি 
বাষ্পে পরিণত হয় । যেমন: ন্যাপথলিন, কর্পূর, নিশাদল ইত্যাদি । 


তাপ প্রয়োগে বরফ যে প্রথমে পানি এবং পরে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয় তা একটি 
সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে দেখ । একটি পাত্রে কয়েক টুকরো বরফ নাও। এটি পানির 
কঠিন অবস্থা । পাত্রকে বাতাসে রেখে দিলে এক সময় সম্পূর্ণ বরফ গলে পানিতে 
পরিণত হয়। এটি পানির তরল অবস্থা । 
এ 
টি ১, 


AL 
2 


চিত্র ৭.৩ : পানির তিন অবস্থা 


এরপর আরও তাপ দিলে পানি জলীয় বাষ্পে পরিণত হবে। এটি পানির গ্যাসীয় 
অবস্থা । উপরের আলোচনার সংক্ষিপ্ত ফলাফল হিসেবে আমরা লিখতে পারি-- 


বরফ + তাপ = পানি, পানি + তাপ = জলীয় বাষ্প 


এবার আমরা তাপ প্রয়োগ করার পরিবর্তে ঠান্ডা করতে থাকি। জলীয় বাম্পকে ঠান্ডা 
করতে থাকলে এক সময় জলীয় বাষ্প শীতল/ঘনীভূত হয়ে তরল পানিতে পরিণত 
হবে। পানিকে আরও ঠান্ডা করলে এক সময় পানি জমাট বেঁধে কঠিন বরফে পরিণত 
হবে । এ লিখতে পারি: 


জলীয় বাষ্প - তাপ = পানি, পানি - তাপ = বরফ 
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বরফে পরিণত হয়, ঠিক তেমনি অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদিকে চাপ 
দিয়ে ঠান্ডা করলে সেগুলো এক সময় তরলে রুপান্তরিত হয় । আরও ঠান্ডা করলে এরাও 
কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হয় । 


অন্শীলনী 


a 


ক) বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 

সঠিক উত্তরটিতে টিক (৩) চিহ্ন দাও 
১। পদার্থের দুটি সাধারণ গুণ বা বৈশিষ্ট্য কী? 

ক) এদের আকার ও ওজন আছে খ) এরা স্থান দখল করে ও এদের ওজন আছে 

গ) এদের আকার ও আয়তন আছে ঘ) এরা পাত্র দখল করে ও আকার আছে 
২। কোনটি পদার্থ নয়? 


ক) বায়ু খ) শব্দ 
গ) মাটি ঘ) পানি 
৩। চীদে বা অন্য কোনো গ্রহে নিয়ে গেলে কোনো বস্তুর কী পরিবর্তন হবে? 
ক) বস্তুর ভর একই থাকবে, খ) বস্তুর ভর ও ওজন 
ওজন বদলাবে দুটিই বদলাবে 
গ) বস্তুর ওজন একই থাকবে, ঘ) বস্তুর ভর, ওজন ও 
ভর বদলাবে আয়তন তিনটিই বদলাবে 


৪ । কঠিন পদার্থের বৈশিষ্ট্য কী কী? 
ক) কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার খ) কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন 
গ) কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার ঘ) কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন 
ও নির্দিষ্ট আয়তন আছে আছে, নির্দিষ্ট ওজন নেই 
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৫ । তরল পদার্থের বৈশিষ্ট্য কী কী? 
ক) তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আকার খ) তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন 


গ) তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আকার ঘ) তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন 
ও নির্দিষ্ট আয়তন আছে আছে, নির্দিষ্ট ওজন নেই 


৬। বায়বীয় পদার্থের বৈশিষ্ট্য কী কী? 
ক) বায়বীয় পদার্থের নির্দিষ্ট আকার খ) বায়বীয় পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন 
গ) বায়বীয় পদার্থের নির্দিষ্ট ওজন ঘ) তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন ও 
আছে, নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন নেই ওজন আছে, নির্দিষ্ট আকার নেই 
খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ 
১। পদার্থ কাকে বলে? 
২। কঠিন, তরল ও বায়বীয়, পদার্থের কয়েকটি উদাহরণ দাও । 
৩। পদার্থের সাধারণ গুণ কয়টি ও কী কী? 
৪ | পদার্থের অবস্থা কয়টি? 
৫ । কঠিন পদার্থের বৈশিষ্ট্য কী কী ? 
৬। তরল পদার্থের বৈশিষ্ট্য কী কী? 
৭ । বায়বীয় পদার্থের বৈশিষ্ট্য কী কী? 
৮ । বস্তুর ভর বলতে কী বোঝায়? 
৯। বস্তুর ওজন বলতে কী বোঝায়? 
১০। চাদে বা অন্য গ্রহে নিয়ে গেলে বস্তুর ওজনের কী পরিবর্তন হবে? কেন হবে? 
১১। বরফে তাপ দিলে কী হবে? আরও বেশি তাপ দিলে কী ঘটবে? 
গ. রচনামূলক প্রশ্ন 
১। বস্তুর ওজনের কেন পরিবর্তন হয় ব্যাখ্যা কর। 
২। পদার্থের অবস্থা কয়টি? কী কী? প্রত্যেক অবস্থার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। 
৩। জলীয় বাষ্পকে ঠান্ডা করলে বা জলীয় বাষ্প থেকে তাপ সরিয়ে নিলে প্রথমে 
কী ঘটবে? আরও ঠান্ডা করলে বা তাপ সরিয়ে নিলে কী ঘটবে? 
৪। কর্পূর বা ন্যাপথলিন খোলা অবস্থায় রাখলে কী ঘটবে? কেন? 


অষ্টম অধ্যায় 


পদার্থের শ্রেণী বিভাগ ও গঠন 


মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ 


পদার্থ যে কঠিন, তরল ও বায়বীয় এ তিন ভৌত অবস্থায় থাকতে পারে তা আমরা 
পূর্বেই জেনেছি। তবে গঠন উপাদানের ভিত্তিতে পদার্থ দুই প্রকার । এসো এ দুই প্রকার 
পদার্থ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করি। 


একটি তামার তার ক্রমাগত ভাঙতে থাকলে দেখা যাবে ভাঙা অংশগুলো তামাই হবে । 
এভাবে ভাঙতে ভাঙতে এক সময় তামার এমন ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া যায় যে এসকল ক্ষুদ্র 
অংশকে আর খালি চোখে দেখা যায় না। তবে খণ্ডিত এসকল ক্ষুদ্র অংশগুলোও তামাই 
হবে। এভাবে যে সকল পদার্থকে ভাঙলে এ একই পদার্থ ছাড়া আর অন্য কোন পদার্থ 
পাওয়া যায় না তাদেরকে মৌলিক পদার্থ বলে। যেমন এখানে তামা একটি মৌলিক 
পদার্থ। এ রকম আরও কয়েকটি মৌলিক পদার্থ হলো লোহা, সোনা, রূপা, অক্সিজেন, 
হাইড্রোজেন, আর্গন, নিয়ন ইত্যাদি৷ প্রকৃতিতে ৯২টি মৌলিক পদার্থের অস্তিতৃ পাওয়া 
যায়। এর পরেও বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন আরও কয়েকটি মৌলিক পদার্থ তৈরি করেছেন। 
বর্তমানে আবিষ্কৃত মোট মৌলিক পদার্থের সংখ্যা ১১১টি । 


এবার আমরা চকের একটি টুকরাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাঙব। প্রথম দিকে ভাঙা 
অংশগুলোকে চকরপে পাওয়া গেলেও ভাঙতে ভাঙতে এক সময় এমন ছোট অংশ পাওয়া 
যাবে যে সেগুলোকে আর খালি চোখে দেখা যাবে না। তখন ভাঙা অংশগুলোতে আর 
চকের গুণ বা বৈশিষ্ট্য খুজে পাওয়া যাবে না। চকের পরিবর্তে খণ্ডিত অংশগুলোতে 
ক্যালসিয়াম, কার্বন ও অক্সিজেনের গুণ বা বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে । অর্থাৎ চককে ভাঙলে 
কয়েকটি মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। তাহলে বলা যায়, যে সকল পদার্থকে ভাঙলে 
একের অধিক মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় তাদেরকে যৌগিক পদার্থ বলে । এখানে চক 
একটি যৌগিক পদার্থ । পানি, চিনি, কেরোসিন, লবণ, ইউরিয়া সার ইত্যাদিও যৌগিক 
পদার্থ । অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনকে রাসায়নিকভাবে যুক্ত করে পানি তৈরি করা যায়। 
আবার এসিড মিশ্রিত পানির মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করে পানিকে অক্সিজেন ও 
হাইড্রোজেন এ দুটি মৌলে ভাগ করা যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে পানি একটি 
যৌগিক পদার্থ এবং তা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এ দুটি মৌলিক পদার্থ দিয়ে গঠিত। 


৭৬ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 
সুতরাং আমরা কী শিখলাম? গঠন অনুসারে পদার্থ দুই প্রকার- মৌলিক পদার্থ ও যৌগিক পদার্থ । 


এবার ৫টি করে মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের নাম লিখে নিচের ছকটি পূরণ কর। তবে 
উপরের নামগুলো বাদ দিয়ে নতুন নতুন নামের মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ লিখবে । 


ছক ১: মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ 


মৌলিক পদার্থ যৌগিক পদার্থ 
১। ১। 
২। ২। 
৩। ৩। 
৪। ৪। 
৫। ৫। 


ধাতু ও অধাতু 
কখনো লক্ষ করেছ সোনা কেমন চকচক করে? কিন্তু কয়লার একটি টুকরা কি তা করে? 
না করে না। সোনা হল একটি ধাতু, আর কয়লা অধাতু । এ দুটিই কিন্তু মৌলিক পদার্থ । 
অর্থাৎ মৌলিক পদার্থকে আমরা (১) ধাতু ও (২) অধাতু এ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। 
ধাতুকে ঘষলে তা চকচক করে । ধাতুর আর একটি গুণ আছে। একে পিটালে ফেটে যায় 
না, পিটিয়ে বিভিন্ন রকম আকৃতির জিনিস তৈরি করা যায়। যেমন, আ্যালুমিনিয়াম দিয়ে 
থালা, বাটি অনেক কিছু তৈরি করা যায়। আবার ধাতুর মধ্য দিয়ে সহজেই তাপ ও 
বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে । তবে সহজলভ্য ও কমদামি হওয়ায় ঘর-বাড়ি, দোকান, 
অফিস-আদালত সর্বত্র বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইনে একটি তার ব্যবহার করা হয় আর তা 
হল তামার তৈরি । আরও মনে রাখবে ধাতুর ঘনতৃ বেশি হওয়ায়, অধাতুর তুলনায় ধাতুর 
ভর বেশি হয়। এছাড়া সাধারণ তাপমাত্রায় অধিকাংশ ধাতুকে কঠিন অবস্থায় দেখা 
যায়। যেমন লোহা, রুপা, সোনা, টিন, তামা, দস্তা ইত্যাদি। তবে এর ব্যতিক্রমও 
রয়েছে, যেমন পারদ ধাতু হলেও সাধারণ তাপমাত্রায় একে তরলরপেই পাওয়া যায়। 
সুতরাং আমরা শিখলাম, যেসব মৌলিক পদার্থের চাকচিক্য (উজ্জ্বলতা), তাপ ও বিদ্যুৎ 
পরিবাহিতা, ঘনত্ব এবং স্থিতিস্থাপকতা বেশি থাকে সেসব মৌলিক পদার্থকে ধাতু 
বলে । যেমন সোনা, রূপা, তামা, লোহা, আ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি হচেছ ধাতু অর্থাৎ ধাতব 
মৌলিক পদার্থের উদাহরণ । 


পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান নী 


আবার, যদি কোন মৌলিক পদার্থের তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা, চাকচিক্য (উজ্জ্বলতা), 
ঘনতৃ ও স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকৃত কম হয় তবে সে মৌলিক পদার্থকে অধাতু বলে। 
হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন, আয়োডিন ইত্যাদি হচেছ অধাতুর 
উদাহরণ । অধাতুর মধ্য দিয়ে সহজে তাপ ও বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে না। তবে 
কার্বন অধাতু হওয়া সত্তেও কার্বনের একটি রুপ গ্রাফাইট- এর মধ্য দিয়ে তাপ ও বিদ্যুৎ 
চলাচল করতে পারে যা সাধারণত অন্যান্য অধাতুর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। অধাতু ঘষলেও 
সাধারণত চকচক করে না । যেমন গন্ধকের (সালফার) কোন চাকচিক্য নেই। আবার, 
অধাতুর ঘনত্ব কম হওয়ায় এটি ধাতুর তুলনায় হালকা হয়। কম নমনীয় হওয়ায় 
অধাতুকে পিটিয়ে পাত আকারে কিংবা টেনে তারে পরিণত করা যায় না। তাইতো 
তামার তৈরী তার দেখেছ, লোহার পাত দেখেছ। কিন্তু কয়লা বা গন্ধকের তৈরী পাত বা 
তার দেখনি । সাধারণ তাপমাত্রায় অধিকাংশ অধাতুকে গ্যাসীয় অবস্থায় পাওয়া যায়। 
যেমন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি গ্যাস। আবার কিছু কিছু অধাতু 
সাধারণ তাপমাত্রায় কঠিন ভৌত অবস্থায়ও থাকে । যেমন, সাধারণ তাপমাত্রায় গন্ধক, 
কার্বন, আয়োডিন ইত্যাদি অধাতুকে কঠিনরূপে দেখা যায়। দুই একটি অধাতু আবার 
তরল অবস্থায়ও থাকে । যেমন বোমিন অধাতুকে সাধারণ তাপমাত্রায় তরল অবস্থায় 
পাওয়া যায়। ধাতু তাপের সুপরিবাহী । অধাতু তাপের সুপরিবাহী নয়। এ কারণে তাপ 
প্রয়োগ করলে অধাতুর তুলনায় ধাতু তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয়। 

ধাতু এবং অধাতু ছাড়াও এমন কিছু মৌলিক পদার্থ আছে যেমন আর্সেনিক, সিলিকন 
ইত্যাদি যাদের কিছু কিছু ধর্ম ধাতুর মত আবার কিছু বৈশিষ্ট্য অধাতুর মতো । এসব 
মৌলকে উপধাতু বা অপধাতু বলে । এখন তুমি ধাতু ও অধাতুর ৫টি করে বৈশিষ্ট্য লিখে 
নিচের ছকটি পূরণ কর। 


ছক ২: ধাতু ও অধাত্র বৈশিষ্ট্য 


ধাতু অধাতু 
> > 
২। ২। 
৩। ৩। 
৪। ৪। 
৫। ৫। 
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দরিয়া হয 

মৌলিক পদার্থকে ভাঙতে থাকলে এক সময় এমন ক্ষুদ্র কণা পাওয়া যায় যা খালি 
চোখেতো দূরের কথা এমনকি সবচেয়ে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও দেখা যায় 
না। এ ক্ষুদ্রতম কণাগুলোতে এ মৌলিক পদার্থের গুণ বা বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে । তবে এ 
কণাগুলো স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না, নিজেদের মধ্যে বা অপর পদার্থের ক্ষুদ্রতম 
কণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এসব অতিক্ষুদ্র কণার নামই পরমাণু (পরম+অণু, অর্থাৎ 
ক্ষুদ্রতম কণা)। তাহলে বলা যায়, যে মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যা সাধারণত 
মুক্তভাবে থাকতে পারে না, তবে বিক্রিয়ায় অংশ নেয় তাকে পরমাণু বলে। পরমাণু 
পদার্থের মূল গঠন উপাদান । সাধারণত একটি মৌলিক পদার্থ একই ধরনের অসংখ্য 
পরমাণু দিয়ে গঠিত। তবে, ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু দিয়ে গঠিত। 
যেমন তামার সকল পরমাণুর গুণ বা বৈশিষ্ট্য একই ধরনের । লোহার সকল পরমাণুও 
একই ধরনের ৷ কিন্তু তামার পরমাণুর গুণ বা বৈশিষ্ট্য লোহার পরমাণুর গুণ বা বৈশিষ্ট্য 
থেকে ভিন্ন । 

গ্যাসীয় মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণু সাধারণত আলাদাভাবে থাকে না, একাধিক 
পরমাণু একসাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে । যেমন, হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর অস্তিত 
নেই, এর দুটি পরমাণু যুক্ত হয়ে বড় কণা তৈরি করে। এসব বড় কণাগুলো প্রকৃতিতে মুক্ত 
অবস্থাতেই থাকতে পারে । এদের নাম অণু । তবে এর ব্যত্ক্রিমও প্রকৃতিতে দেখা যায়। 
যেমন আর্গন, নিয়ন ইত্যাদি গ্যাস। এগুলোকে নিষ্ব্িয় গ্যাস বলা হয়। এর এক একটি 
পরমাণু মুক্ত অবস্থাতেই প্রকৃতিতে থাকতে পারে । মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে বলে 
একেও অণু বলে। তবে এটি এক পরমাণু বিশিষ্ট অণু । আবার হাইড্রোজেনের অণু দুই 
পরমাণু বিশিষ্ট ৷ শুধু গ্যাসই নয়, একাধিক মৌলিক পদার্থের পরমাণু যুক্ত হয়ে কঠিন বা 
তরল অবস্থার যৌগের অণু গঠিত হতে পারে। তাহলে বলা যায় যে একই মৌলিক 
পদার্থের বা একাধিক মৌলের কিছু পরমাণু একসাথে যুক্ত হয়ে যে অপেক্ষাকৃত বড় কণার 
সৃষ্টি করে এবং যে কণাগুলো প্রকৃতিতে মুক্তভাবে বিরাজ করে তাদেরকে অণু বলে। 


অণু মৌলিক পদার্থের বা যৌগিক পদার্থের অর্থাৎ উভয় পদার্থেরই হতে পারে। যেমন 
দুটি অক্সিজেন পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিজেন গ্যাসের একটি অণু সৃষ্টি 
করতে পারে (চিত্র: ৮.১)। এ অণুটিতে অক্সিজেন গ্যাসের সকল গুণ বা বৈশিষ্ট্য 
বিদ্যমান থাকবে । এটি মৌলিক পদার্থ অক্সিজেনের একটি অণু । আবার অক্সিজেনের 
একটি পরমাণু ও হাইড্রোজেনের দুটি পরমাণু যুক্ত হয়ে পানির একটি অণু সৃষ্টি করে। 
পানির এ 
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অণুটিতে পানির সকল গুণ বা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে । চিত্র ৮.১-এ দুটি হাইড্রোজেন 
এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা পানির একটি অণুর গঠন দেখানো হয়েছে। 


0০00 ৮৮ 


১টি ২টি অক্সিজেন পরমাণু মিলে ২টি হাইড্রোজেন ও ১টি অক্সিজেন 
১টি অক্সিজেন অণু পরমাণু মিলে ১টি পানির অণু 


চিত্র ৮.১: অক্সিজেন পরমাণু, অক্সিজেন অণু এবং হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলে গঠিত 
পানির অণু 

অনুরুপভাবে, একটি নাইট্রোজেন পরমাণু এবং তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে 
একটি আ্যামোনিয়ার অণু গঠন করে। অপর দিকে ১২টি কার্বন পরমাণু, ২২টি 
হাইড্রোজেন পরমাণু ও ১১টি অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে চিনির একটি অণু গঠন করে । 
পদার্থের অণুসমূহের মধ্যে আকর্ষণ বল: এর সঙ্গে কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় অবস্থার 
সম্পর্ক; 

তোমরা ইতোমধ্যে জেনেছ, প্রকৃতিতে পদার্থসমূহ কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় এ তিনটি 
ভৌত অবস্থায় থাকতে পারে। যেমন, লৌহ কঠিন, পানি তরল এবং অক্সিজেন গ্যাসরুপে 
থাকে । আমরা জানি, কঠিন অবস্থায় পদার্থের নির্দিষ্ট আকৃতি ও আয়তন আছে। তরল 
অবস্থায় পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন থাকে কিন্তু আকৃতি নির্দিষ্ট থাকে না। আবার 
গ্যাসীয় অবস্থায় যে পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন বা আকৃতি কোনটিই নেই তাও তোমরা 
জান। এর কারণ কী? এর কারণও পদার্থের গঠন। সব পদার্থই অসংখ্য অণু দ্বারা 
গঠিত। এ অণুসমূহ একে অন্যকে আকর্ষণ করে । তবে কঠিন অবস্থায় অণুসমূহের মধ্যে 
আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি থাকে । তখন অণুগুলো খুব কাছাকাছি থাকে এবং দৃঢ়ভাবে 
আবদ্ধ থাকে। তাই কঠিন অবস্থায় পদার্থের আকৃতি বা আয়তন নির্দিষ্ট থাকে । এ 
অবস্থায় অণুগুলো নড়াচড়া করতে পারে না। 

কঠিন পদার্থে যখন তাপ প্রয়োগ করা হয় তখন কঠিন পদার্থের অণুগুলোর কম্পন বাড়তে 
থাকে। যথেষ্ট তাপ প্রয়োগের ফলে এক পর্যায়ে অণুগুলোর কম্পন বেশ বেড়ে যায়। ফলে 
অগৃসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বল কমে যায় এবং পদার্থ তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 
তখন সে অণুগুলো আর একসাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকতে পারে না। অণুগুলোর মধ্যে আকর্ষণ 
কমে গিয়ে ছোট ছোট অণুগুচেছর সৃষ্টি হয়। এ অণুগুচছগুলো 
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আলাদা আলাদাভাবে ছোটাছুটি করতে থাকে (চিত্র ৮.২খ)। তবে তরল অবস্থাতেও 
অণুগুলো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কাছাকাছি অবস্থান করে এবং পরস্পরকে আকর্ষণ 
করে। এ কারণেই তরল পদার্থের আয়তন নির্দিষ্ট থাকে । তবে অণুসমূহ নড়াচড়া 
করতে পারে বলে কঠিন পদার্থের মতো এর আকৃতি নির্দিষ্ট থাকে না। 


অনুগুলোর ম্পন ্ 


চিত্র ৮.২: কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের অণুর কম্পন 


তরল পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলে পদার্থের অণুগুলোর মধ্যকার আকর্ষণ বল আরও 
শিথিল হয়ে পড়ে। তখন অণুগুলো দূরে সরে যায়। দূরে সরতে সরতে এক পর্যায়ে 
আকর্ষণ বল এত কমে যায় যে অণুগুলো পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যায়। তখন পদার্থ 
গ্যাসীয়রূপ নেয়। অণুগুলোর আলাদা হওয়ার কারণে এদের এদিক ওদিক ছোটাছুটি 
আরও অনেক বেড়ে যায়। অণুগুলোর অনবরত এদিক ওদিক ছোটাছুটির ফলে গ্যাসীয় 
পদার্থকে যে পাত্রেই রাখা হোক না কেন তা পাত্রের সমস্ত জায়গা দখল করে । ফলে 
গ্যাসীয় অবস্থায় পদার্থের আয়তন বা আকৃতি কোনটিই নির্দিষ্ট থাকে না। 

এবার দেখা যাক, পদার্থের তিনটি ভৌত অবস্থা কেন হয় এবং অণুসমূহের মধ্যকার 
আকর্ষণ বলের সঙ্গে এ ভৌত অবস্থাগুলোর সম্পর্ক কী তা তোমরা বুঝতে পেরেছ 
কিনা? ৩নং ছকটি পুরণ করে তা দেখাও । 
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ছক ৩ : কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থায় পদার্থের তুলনা 


ধৰ্ম কঠিন পদার্থ | তরল পদার্থ | গ্যাসীয় পদার্থ 
আকার 
আয়তন 
অণুগুলোর মধ্যকার আকর্ষণ 
অণুর বা অণুগুচেছের গতি 
অনুশীলনী 
ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 
সঠিক উত্তরটিতে টিক (খ) চিহ দাও 
১। কোনটি পদার্থ নয়? 
ক) অক্সিজেন খ) পানি 
গ) নাইট্রোজেন ঘ) আলো 
২। কোনটি মৌলিক পদার্থ? 
ক) চিনি খ) পানি 
গ) নিয়ন ঘ) লবণ 


৩। আ্যামোনিয়ার একটি অণু কী কী দিয়ে তৈরী? 
ক) ১টি নাইট্রোজেন পরমাণু ও খ) ১টি নাইট্রোজেন পরমাণু ও 


১টি হাইড্রোজেন পরমাণু ৩টি হাইড্রোজেন পরমাণু 
গ) ২টি নাইট্রোজেন পরমাণু ও ঘ) ২টি ক্লোরিন পরমাণু ও 
১টি হাইড্রোজেন পরমাণু ২টি সোডিয়াম পরমাণু 
৪ ।পাঁনির একটি অণু কী কী দিয়ে তৈরী? 
ক) ১টি হাইড্রোজেন পরমাণু ও খ) ২টি হাইড্রোজেন পরমাণু ও 
১টি অক্সিজেন পরমাণু ১টি অক্সিজেন পরমাণু 


গ) ১টি হাইড্রোজেন পরমাণু ও ঘ) ২টি হাইড্রোজেন পরমাণু ও 
২টি অক্সিজেন পরমাণু ২টি অক্সিজেন পরমাণু 
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৫। কোনটি ধাতুর বৈশিষ্ট্য নয়? 
ক) তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা বেশি খ) চাকচিক্য (উজ্জ্বলতা) বেশি 
গ) নমনীয়তা বেশি ঘ) ঘনতু কম 
খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
১। মৌলিক পদার্থ কাকে বলে? মৌলিক পদার্থের উদাহরণ দাও । 
২। যৌগিক পদার্থ কাকে বলে? যৌগিক পদার্থের উদাহরণ দাও । 
৩। পরমাণু কী? 
৪ । অণু কী? 
৫। ধাতুর বৈশিষ্ট্য কী কী? 
৬। একটি পানির অণু ও ১টি আযামোনিয়া অণুর চিত্র আক। 
৭। আবিষ্কৃত মৌলের সংখ্যা কয়টি? প্রাকৃতিক মৌল কয়টি এবং তৈরি (সংশ্লেষণ) 
করা কয়টি? 
গ. রচনামূলক প্রশ্ন 
১। পানি, আযামোনিয়া ও চিনির অণু কীভাবে গঠিত হয় তা লেখ। 
২। ধাতু ও অধাতুর ৫টি পার্থক্য লেখ। 
৩। ব্যতিক্রমধর্মী ১টি ধাতু ও ১টি অধাতুর নাম লেখ । 
৪ । পদার্থ বিভিন্নরূপে অবস্থান করে কেন? ব্যাখ্যা কর। 
৫। পরমাণু ও অণুর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ । 


৬।পদার্থের অণুসমূহের মধ্যে আকর্ষণ বল কী? পদার্থের কোন ভৌত অবস্থায় এ 
আকর্ষণ বল সবচেয়ে বেশি এবং কোন অবস্থায় সবচেয়ে কম? অণুসমুহের মধ্যে 
আকর্ষণ বল ভিন্ন ভিন্ন হলে ভৌত অবস্থার পরিবর্তন হয় কেন? 


নবম অধ্যায় 


শক্তি 


চারপাশে তাকালে আমরা অনেক কিছুকেই নড়াচড়া করতে দেখি বা গতিশীল অবস্থায় 
দেখি । এ নড়াচড়া বা গতিশীলতা কী কারণে হয়? এক কথায় বলতে হয় শক্তি পায় বলেই 
নড়াচড়া করতে পারে, শক্তি না থাকলে আমাদের চারপাশের জগৎ অচল হয়ে যেত । শুধু 
মানুষ আর অন্য জীবজন্তু নয়, যে কোন সচল যানবাহন, যন্ত্রপাতি এবং অন্য সব সচল বস্তুর 
ক্ষেত্রেই এ কথাটি খাটে । সুতরাং শক্তিই আমাদের এ জগতকে সচল রেখেছে। 


শক্তি ব্যবহারের অসংখ্য উদাহরণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখা যায়। মনে কর, তুমি 
হেঁটে কোথাও যেতে চাও । হাটতে হলে পেশির মাধ্যমে তোমাকে শক্তি প্রয়োগ করতে 
হবে । তুমি রিকশায় চড়ে কোথাও যাও, রিকশা-চালককে রিকশা চালাতে শক্তি প্রয়োগ 
করতে হবে। মনে কর নলকূপ থেকে পানি উঠাতে চাও, তাহলেও শক্তি দিয়ে চাপ 
প্রয়োগ করতে হবে। 


পপ Tir 


চিত্র ৯.১: 
চতুর্থ শ্রেণীতে তোমরা বিদ্যুৎ, তাপ ও শব্দশক্তির সাথে পরিচিত হয়েছ। সেখানে এসব 
শক্তির প্রয়োগ তোমরা দেখেছ। এসব শক্তির কিছু কিছু প্রয়োগ আমরা এখানে আবারও 
তুলে ধরব । ঘরে বাতি জ্বালাতে, পাখা চালাতে, টেলিভিশন দেখতে ও কম্পিউটার 
চালাতে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করতে হয় । ধান ভানা, গম পেষা ও মশলা গুঁড়া করার 
জন্য ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্র। সেচকাজে ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ চালিত পাম্প । বিদ্যুৎ 
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চালিত এমন অসংখ্য যন্ত্রের উদাহরণ আমরা দৈনন্দিন জীবন থেকে দিতে পারি। 


তাপ শক্তি প্রয়োগ করে আমরা বরফকে প্রথমে পানি ও পরে জলীয় বাষ্পে পরিণত 
করতে পারি। এটি তাপশত্তি প্রয়োগের একটি উদাহরণ । তাপ প্রয়োগ করেই খাবার 
রান্না করা হয়। এটিও তাপশক্তি প্রয়োগের আর একটি উদাহরণ । 


চিত্র ৯.২: বিভিন্ন ধরনের শক্তি 


চতুর্থ শ্রেণীতে তোমরা দেখেছ কীভাবে মানুষের গলার ভোকাল কর্ডের (স্বর রজ্জুর) 
কম্পনের ফলে শব্দের সৃষ্টি হয় এবং আমরা কথা বলতে পারি । শব্দ শক্তির এ প্রয়োগ 
আমাদের জীবনে অপরিহার্য । এ শক্তি না থাকলে তো আমরা কথাই বলতে পারবো না। 
একইভাবে শব্দ তরঙ্গের কম্পন সৃষ্টি করে আমরা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজাই ও 
গানবাজনা করি । এই যে, এতসব শক্তির কথা আমরা বললাম যা চিত্র ৯.১ এবং ৯.২-এ 
দেখানো হলো, এ শক্তি দিয়ে কী হয়? এ শক্তি দিয়ে আমরা কাজ করি। 

শক্তি ও কাজ 

কাজ 

দৈনন্দিন জীবনে কাজ করা বুঝায় । বিজ্ঞানের ভাষায় যখন বল প্রয়োগে কোনো 
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বস্তুর সরণ ঘটে তখনই কাজ হয়েছে বলা যায় । যেমন রিকশা চালক রিকশা চালাচেছ। 
রিকশা চালকের বল প্রয়োগের ফলে রিকশা এগিয়ে যাচেছ, এর সরণ হচেছ, সুতরাং 
সামনের দিকে এগুচেছ, তাই কাজ হচেছ । এভাবে বল প্রয়োগে সচল হওয়া কোনো 
বস্তুর সরণ হলেই কাজ হবে । তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সচল না হয়েও, সরণ না 
ঘটলেও কাজ হতে পারে। যেমন কেউ একজন প্রচণ্ড জোরে একটি দেয়ালকে ধাক্কা 
দিচেছ, কিন্তু দেয়াল সরছে না। এক্ষেত্রে সরণ না হওয়ার কারণে বিজ্ঞানের ভাষায় 
কোন কাজ হবে না। কিন্তু দেয়াল ঠেলতে পরিশ্রম করতে হয় বলে দৈনন্দিন জীবনে 
একে আমরা কাজ করা বলি। বিজ্ঞানের ভাষায় লেখাপড়া করাও কোনো কাজ নয়, 
কারণ লেখাপড়া করার সময় কোনো সরণ হয় না। তবে বাস্তবে লেখাপড়া করাও একটি 
কাজ। সুতরাং সরণ হউক বা না হউক শক্তি প্রয়োগ হলেই কাজ হয়। 


এখন দেখা যাক কাজ কখন কম হয় কখনই বা বেশি হয়। ভ্যানগাড়ির চালক কিছু বোঝা 
নিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করলে যে কাজ হত সে তুলনায় ভ্যানগাড়ির চালক যদি দ্বিগুণ 
ওজনের বোঝা নিয়ে একই দুরতৃ অতিক্রম করে তাহলে দ্বিগুণ কাজ হবে । আবার ভ্যানগাড়ির 
চালক একই বোঝা নিয়ে আগের দূরত্বের তুলনায় দ্বিগুণ দূরত্ব অত্ক্রিম করলেও আগের 
কাজের তুলনায় দ্বিগুণ কাজ হবে । সুতরাং দেখা যায় যে, দ্বিগুণ বল প্রয়োগ করে একই সরণ 
ঘটানো হলে যেমনি দ্বিগুণ কাজ হয়, তেমনি আবার একই বল প্রয়োগ করে যদি দ্বিগুণ সরণ 
হয় তবে সেক্ষেত্রেও দ্বিগুণ কাজ হয়। তাহলে সংক্ষেপে বলা যায় যে, কাজ হচেছ বল ও 
সরণের গৃণফল। অর্থাৎ গাণিতিকভাবে কাজ = বল দ্ধ সরণ । 


শক্তি 


কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে। যে বস্তুর (বা যন্ত্রের বা ব্যক্তির) কাজ করার সামর্থ্য 
যত বেশি তার শক্তি তত বেশি। ১(এক) অশ্ব-ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পানির পাম্প এক 
সেকেন্ডে যতটুকু পানি তুলতে পারবে সে তুলনায় ২(দুই) অশ্ব-ক্ষমতার আরেকটি পানির 
পাম্প এক সেকেন্ডে তার দ্বিগুণ পানি তুলতে পারবে । সুতরাং এক অশৃ-ক্ষমতার পাম্প 
অপেক্ষা দুই অশ্ব-ক্ষমতার পাম্প দ্বিগুণ কাজ করতে পারে । অর্থাৎ যার কাজ করার 
সামর্থ্য যত বেশি তার শক্তি তত বেশি । সুতরাং এক অশ্ব-ক্ষমতার পাম্প অপেক্ষা দুই 
অশু-ক্ষমতার পাম্পের শক্তি বেশি। তাহলে দেখা যাক এক লিটার তেলে বা এক মণ 
কয়লায় কতটা শক্তি আছে? এক লিটার জ্বালানি তেলকে পুড়িয়ে যতটুকু কাজ করা যাবে 
তার পরিমাণই হচ্ছে এ 
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পরিমাণ জ্বালানি তেল থেকে প্রাপ্য শত্তি। আবার এক মণ কয়লা পুড়িয়ে যতটা কাজ 
করা যাবে তার অনুপাতেই হবে এ পরিমাণ কয়লা থেকে প্রাপ্য শক্তি। আমরা খাবার 
থেকেও শক্তি পাই। খাবার খাই বলেই আমরা কাজ করতে পারি। কারণ আমরা যে 
খাবার খাই নিঃশ্বাসের সঙ্গে নেওয়া অক্সিজেনের উপস্থিতিতে তার দহন হলে তাপশক্তি 
বেরোয় । এ শক্তি দিয়েই আমরা কাজ করি। 


শক্তির উৎস 

পৃথিবীতে শক্তির প্রধান উৎস হচ্ছে সূর্য । সৌরশক্তিকে বিভিন্নভাবে রূপান্তর করে আমরা 
(জীবজন্তুর বর্জ্য থেকে তৈরী গ্যাস) ইত্যাদি পোড়ালেও শক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং 
এগুলোও শক্তির বিভিন্ন ধরনের উৎস। আবার পানি ও বাযুকে কাজে লাগিয়েও শক্তি 
তৈরি করা যায়। সূর্য থেকে যেমনি সরাসরি তাপ ও আলো শক্তি পাওয়া যায়, তেমনি 
পদার্থ থেকেও শক্তি পাওয়া সম্ভব । একে নিউক্লীয় শক্তি বলে । এ থেকে যেমন বিদ্যুৎ 
শক্তি উৎপন্ন করা হয়, তেমনি আবার পারমাণবিক বোমাও তৈরি করা যায়। 

আমরা শক্তির বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে জানি। যেমন (১) যান্ত্রিক শক্তি (২) তাপ শক্তি (৩) 
আলো শক্তি (8) বিদ্যুৎ শক্তি (৫) চুম্বক শক্তি (৬) শব্দ শক্তি (৭) রাসায়নিক শত্তি। 

১। যান্ত্রিক শক্তি : কোন পদার্থ স্থিতিশীল থাকা বা গতিশীল হওয়ার কারণে যে শক্তি 
লাভ করে তাকে যান্ত্রিক শক্তি বলে । এ শক্তি দুই প্রকার : গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি । 
গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি 

ঢিল ছুড়ে গাছ থেকে কখনো আম পেড়েছ? তুমি যখন ঢিল ছোড় তখন ঢিলে বল বা 
শক্তি প্রয়োগ কর। এতে টিল শক্তি লাভ করে। আর ঢিল ঠিকভাবে আমে লাগলে গাছ 
থেকে আম পড়ে যায়। অর্থাৎ বল পাওয়ায় টিলটি গতিশীল হয়, এ গতির কারণে যে 
শক্তি টিলটি পেল সে শক্তির আঘাত লেগে আমটি পড়ে গেল। তা হলে আমরা বলতে 
পারি যে, গতির কারণে কোন বস্তু (বা ব্যক্তি বা যন্ত্র) শক্তি বা কাজ করার সামর্থ্য লাভ 
করে । বস্তু বো ব্যক্তি বা যন্ত্র) গতিশীল অবস্থায় যে শক্তি লাভ করে তাই হচেছ তার 
গতিশক্তি ৷ 

অনেক সময়ই আমরা মেঝেতে রাখা জিনিসপত্র উঠিয়ে টেবিলের উপর বা উঁচু কোনো 
স্থানে রাখি । মেঝে থেকে জিনিসপত্র টেবিলে ওঠাতে তোমাকে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়, 
কাজ করতে হয়। এ শক্তি কোথায় যায়? এ শক্তি উঁচু স্থানে রাখা জিনিসপত্রে জমা 
থাকে । এ ধরনের শক্তিকে বলা হয় স্থিতিশক্তি। মনে কর, কেউ কয়েকটি ইট, কোনো 
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ভবনের ছাদে তুলছেন। ইটগুলোকে পৃথিবীর আকর্ষণ বলের বিপরীতে উপরে তুলতে 
কাজ করতে হয়েছে, অর্থাৎ শক্তি ব্যয় করতে হয়েছে । এ শক্তি কোথায় গেল? সে শক্তি 
ইটগুলোতে জমা থাকবে । স্থিতিশীল অবস্থায় ইটে জমা থাকা এ শক্তির নামই 
স্থিতিশক্তি। অলিম্পিকে বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে 
তীর ছোড়ার দৃশ্য তোমরা প্রায় সকলেই হয়ত 
টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছ। তীরন্দাজ তীর 
এ ধনুক বাকানোর কাজে তীরন্দাজ তার পেশি 
শক্তি ব্যবহার করেন। এ পেশি শক্তি ধনুক 
বাকানোর কাজে বা ধনুকের আকৃতি পরিবর্তনে 
ব্যবহৃত হয় । বাকা ধনুকে জমা হওয়া এ শক্তিও 
স্থিতিশত্তি। তীর ছোড়ার সময় এ স্থিতিশক্তি 
গতিশক্তিতে রূপ নেয়। আর এ গতিশক্তি দ্বারাই 
তীর দ্রুতগতিতে লক্ষ্য বস্তুর দিকে ছুটে । 
খেলনা গাড়িতে চাবি দিলে তাতে স্থিতিশত্তি 
জমা হয়। আবার চাবি খুলে দিলে স্থিতিশক্তি 
গতিশক্তিতে রূপ নেয় এবং গাড়িটি চলে। 
অতএব বলা যায়, কোন বস্তুর অবস্থানের 
কারণে বা বস্তুর আকৃতি পরিবর্তনের কারণে বস্তুতে যে শক্তি জমা হয় তাকে 
স্থিতিশত্তি বলে। 

একরূপ থেকে আরেকরূপে শক্তির রূপান্তর 

একটি ইটকে ছাদের উপরে উঠানোর উদাহরণ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। একটি 
ইটকে উপরে নিয়ে গেলে যে কাজ করতে হয় তা ইটের মধ্যে স্থিতিশত্তিরূপে জমা 
থাকে। এবার ইটটিকে নিচে পড়তে দিলে কী ঘটবে? ইটের স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে 
রূপান্তরিত হতে থাকবে এবং ইটটিকে গতিশীল করবে । ইটটি যত নিচের দিকে যাবে 
তত বেশি বেশি পরিমাণ স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকবে । এভাবে নিচে 
পড়ার ঠিক মাঝপথে ইটটির অর্ধেক শক্তি হবে স্থিতিশত্তি, অর্ধেক শক্তি হবে গতিশক্তি । 
ভূমিতে আঘাত করার ঠিক পূর্বমুহূর্তে ইটের সম্পূর্ণ স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে রুপান্তরিত 
হয়ে যাবে । ইটটি ভূমিকে আঘাত করলে শব্দ হয় এবং জায়গাটি গরম হয় অর্থাৎ ইটের 
গতিশক্তি শব্দ শক্তি, তাপ শক্তি ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয় । এ উদাহরণ থেকে আমরা কী 


৮৮ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


শিখলাম? শিখলাম শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না, শক্তি এক রুপ থেকে আরেক রূপে 
রুপান্তরিত হয় মাত্র। এ ধরনের আরো অসংখ্য উদাহরণ আমরা আমাদের চারপাশে 
দেখতে পাই । গাড়িতে পটেল বা ডিজেল পোড়ালে পেট্রল বা ডিজেলের রাসায়নিক শক্তি 
তাপশক্তিতে পরিণত হয়। এই তাপশক্তি গতিশক্তিতে রুপান্তরিত হয় এবং গাড়িকে 
গতিশীল করে অর্থাৎ গাড়িটি চলতে থাকে । 


২। তাপ শক্তি 


আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে তাপ এক ধরনের শ্তি। পৃথিবীতে তাপের মুল উৎস সূর্য । 
সূর্য থেকে যে তাপ আসে গাছপালা, জীবজন্তু ইত্যাদি সে তাপ সরাসরি গ্রহণ করে । পরে 
সে তাপ রাসায়নিক শক্তিতে রুপান্তরিত হয় এবং গাছপালা, জীবজন্তু ইত্যাদিতে 
রাসায়নিক শক্তিরূপে সঞ্জিত থাকে । সূর্য থেকে আসা আলোর উপস্থিতিতে গাছপালা 
খাবার তৈরি করে । এ খাবার গ্রহণের ফলে গাছপালাতে রাসায়নিক শক্তি সঞ্টিত হয়। 
এ শক্তি পরবর্তীতে বিভিন্ন রকম শক্তিতে রুপান্তরিত হয় ও আমাদের অনেক কাজে 
লাগে । যেমন, গাছপালা থেকে যে কাঠ পাওয়া যায় তা পোড়ালে রাসায়নিক শক্তি থেকে 
তাপশক্তির সৃষ্টি হবে। দীর্ঘকাল মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকা গাছপালা কয়লায় 
রূপান্তরিত হয়। কয়লা পোড়ালে সঞ্টিত রাসায়নিক শক্তি থেকে তাপশত্তি সৃষ্টি হয়। 
কয়লার মতোই দীর্ঘ দিন মাটিতে চাপা পড়ে থাকা বিভিন্ন জীবজন্তুর দেহের জৈব অংশ 
রুপান্তরিত হয়ে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সৃষ্টি করে। কাঠ ও কয়লার মতো 
খনিজ তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ালেও এদের মধ্যকার সঞ্জিত রাসায়নিক শক্তি 
তাপশক্তিতে রুপান্তরিত হয় । 


জর — Onn 


চিত্র ৯.৪ : সূর্যের আলো ও তাপ শক্তির বিকিরণ 
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আমরা যে খাবার খাই, তা থেকে শক্তি পাওয়া যায়। খাবার খেলে নিঃশ্বাসের সঙ্গে 
নেওয়া অক্সিজেন দ্বারা খাবারের দহন হয় এবং খাবারের রাসায়নিক শক্তি মানুষের 
শরীরে তাপ উৎপন্ন করে । এ তাপই আমাদেরকে কাজের শক্তি যোগায় । 

তাপের প্রভাব 

(১) তাপ প্রয়োগ করলে ধাতু প্রসারিত হয়। এজন্য গ্রীষ্মকালে রেললাইন যাতে প্রসারিত 
হয়ে বেঁকে না যায় সে জন্য রেল লাইনের মাঝে ফাক রাখা হয়। আবার কাঠের চাকার 
হয়। ফলে ঠান্ডা হলে এটি কাঠের চাকার উপর শক্ত হয়ে লেগে যায় । এ দুটি উদাহরণ 
থেকে বোঝা যায় যে, তাপ প্রয়োগ করলে ধাতু প্রসারিত হয়। 

(২) লোহার একটি টুকরার এক প্রান্ত আগুনে ধরলে কিছুক্ষণের মধ্যে অন্য প্রান্তও বেশ 
গরম হয়ে যায়। কারণ ধাতুর মধ্য দিয়ে তাপশক্তি চলাচল করতে পারে । অর্থাৎ তাপ 
পরিবহণ হয় । তবে কাঠের মধ্য দিয়ে তাপের পরিবহণ তেমন ঘটে না । 

(৩) তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে গ্যাসীয় পদার্থও আয়তনে বৃদ্ধি পায়। গ্যাসের এ প্রসারণের 
ফলে যে চাপের সৃষ্টি হয়, সে চাপকে ব্যবহার করে তাপচালিত ইঞ্জিনের চাকা ঘোরানো 
হয়। এক্ষেত্রে তাপশক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রুপান্তরিত হয়। 

(8) আবার তাপশত্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরের কথাও আমরা জানি। তাপের 
সাহায্যে পানিকে বাষ্পে রূপান্তরিত করা হয়। এ বাষ্পের গতিশক্তির সাহায্যে 
জেনারেটর চালালে বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যায়। 

(৫) উড়োজাহাজ বা প্লেনে পটেল পোড়ালে প্রচণ্ড তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। এ তাপশক্তি 
প্লেনের গতিশক্তির যোগান দেয় এবং প্লেন উড়ে চলে । 


৩। আলো 


আলো আছে বলেই আমরা দেখতে পাই। অমাবস্যার রাতে যেখানে প্রচুর গাছপালা বা 
জঙ্গল আছে এমন জায়াগায় গেলে কিছু দেখা যায় কি? কিছুই দেখা যায় না, চারদিকে 
শুধু ঘুটঘুটে অন্ধকার দেখা যায়। অথচ এ জায়গাতেই দিনের বেলায় গেলে সবকিছু 
দেখা যায়। দিনের বেলাতে আলো আছে বলেই সবকিছু দেখা যায়। আলো হচেছ এক 
ধরনের শক্তি যার সাহায্যে আমরা বিভিন্ন বস্তুকে দেখতে পারি । 
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আলোর উৎস 


বিভিন্ন ধরনের উৎস । এদের মধ্যে সূর্য হচেছ আলোর প্রধান উৎস সূর্য আলো দেয় 
বলেই দিনের বেলায় আমাদের চারপাশের অনেক কিছু দেখতে পাই। সুর্য আমাদের কাছ 
থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হলেও সূর্য থেকে আমরা সরাসরি তাপ ও আলো পাই। 


আলোর গতি 


প্রকৃতপক্ষে আলোই সবচেয়ে দ্রুতগতিতে চলে । আমরা আমাদের চারপাশে যে বিভিন্ন 
গতি দেখি তার তুলনায় আলোর গতি অনেক বেশি । আমাদের চারপাশের সকল যান্ত্রিক 
যানের মধ্যে রকেট সবচেয়ে দ্রুত গতির। এসকল রকেট এখনও সেকেন্ডে ১০০ 
(একশত) কিলোমিটার গতির অধিকারী হতে পারেনি । অথচ আলো এক সেকেন্ডে যায় 
১৮৬,০০০ (এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার) মাইল বা ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) 
কিলোমিটার । সুতরাং বুঝতেই পারছ, আলো যে গতিতে চলে সে গতি এখনও আমাদের 
ধরাছোয়ার অনেক বাইরে রয়ে গেছে। এ গতি বা এর কাছাকাছি গতি অর্জন করা সম্ভব 
হলে কোন কোন ঘটনার সময়কাল কমিয়ে আনা কিংবা কোন কোন বস্তুর ভর বাড়িয়ে 
ফেলার মতো অদ্ভুত ঘটনা ঘটানো সম্ভব হত। 


মনে কর রাতে ঘরে আলো জ্বীলিয়েছ, আলোতে ঘরের প্রায় সবকিছু দেখতে পাচছ। 
ঘরের চারপাশে দেয়াল আছে। ঘরের আলোতে দেয়ালগুলোর ওপাশে কিছু দেখা যাচেছ 
কি? না। কারণ কী? কারণ হচেছ আলো সরল পথে চলে । দেয়ালগুলো ঘরের আলোর 
সরল পথে চলায় বাধার সৃষ্টি করছে। ফলে দেয়ালগুলোর ওপাশে আলো যেতে পারছে 
না এবং দেয়ালগুলোর ওপাশে কিছু দেখা যাচেছ না। 


॥ না নি রা 


চিত্র ৯.৫: আলোর সরল পথে চলার পরীক্ষা 
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মনে কর একটি আলোর উৎস থেকে কিছুটা দূরে তুমি বসে আছ। চিত্র ৯.৫-এর মতো 
করে আলোর উৎস ও তোমার মাঝে তিনটি সমান আকারের হার্ডবোর্ডের দেয়াল বসানো 
হল। হার্ডবোর্ডের দেয়ালগুলোর প্রত্যেকটির ঠিক মাঝখানে একটি করে ফুটো আছে। 
যদি আলোর উৎস, হার্ডবোর্ডের দেয়ালের ফুটো তিনটি ও তোমার চোখ একই সরল 
রেখায় অবস্থান করে তাহলে তুমি আলো দেখতে পাবে । এদের মধ্যে যে কোনো একটি 
সরল রেখা থেকে সরে গেলে তুমি আর আলো দেখতে পাবে না। এ পরীক্ষাটি রাতে বা 
সম্পূর্ণ অন্ধকার এমন ঘরে করতে হবে যেখানে এ আলোর উৎসটি ছাড়া আর কোনো 
আলোর উৎস নেই। এ পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে আলো সরল পথে চলে। 


স্বচছ, ঈষদচছ ও অস্বচছ পদার্থ 


খুব পরিষ্কার হলে পুকুর বা অন্য কোনো জলাশয়ে পানির গভীরে অনেক সময় মাছের 
সাতার কাটা বা জলজ প্রাণীর চলাফেরা দেখা যায়। অর্থাৎ খুব পরিষ্কার পানির মধ্য 
দিয়েও আলো চলাচল করতে পারে । এবার মনে কর তোমার একজন সহপাঠী তোমার 
সহপাঠীকে স্পষ্ট দেখতে পাচছ। তুমি ও তোমার সহপাঠীর মাঝে আছে বায়ু। বায়ুর 
মধ্য দিয়ে আলো চলাচল করতে পারে বলেই তুমি তোমার সহপাঠীকে দেখতে পাচছ। 
যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে আলো সহজে চলাচল করতে পারে তাদের স্বচছ পদার্থ 
বলে । কাচ, খুব পরিষ্কার পানি, বায়ু, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন গ্যাস ইত্যাদি হচেছ স্বচছ 
পদার্থের উদাহরণ । 


পানি তেমন পরিষ্কার না হলে জলাশয়ের গভীরে কোনো বস্তুকে স্পষ্ট দেখা যায় না। 
ঘষা কাচের মধ্য দিয়েও আবছা আবছা দেখা যায় । আমরা যে সাদা কাগজে লিখি তেমন 
একটি সাদা কাগজকে তেলে ডুবাও। এবার তেলে ভেজা কাগজটির মধ্য দিয়ে কোনো 
আলোকিত বস্তুকে দেখার চেষ্টা কর। আলোকিত বস্তুকে তেলে ভেজা কাগজের মধ্য 
দিয়ে আবছা দেখা যাবে । যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে আলো আংশিক চলাচল করতে 
পারে তাদেরকে ঈষদচছ পদার্থ বলে। সামান্য ময়লা পানি, ঘষা কাচ, তেলে ভেজা 
কাগজ, রঙিন প্লাস্টিক ইত্যাদি হচেছ ঈষদচছ পদার্থের উদাহরণ । 


এবার মনে কর একটি আলোকিত বস্তু ও তোমার মাঝে একটি ইটের দেয়াল, একটি 
কাঠের দরজা বা একটি স্টালের আলমারি আছে। এদের প্রত্যেকটিই আলোর চলাচলে 
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বাধার সৃষ্টি করবে; ফলে আলোকিত বস্তুকে তুমি দেখতে পাবে না। যে সকল পদার্থের 
মধ্য দিয়ে আলো চলাচল করতে পারে না, তাদেরকে অস্বচছ পদার্থ বলে। ইট, কাঠ, 
স্টীল ইত্যাদি হচেছ অস্বচছ পদার্থের উদাহরণ । 


খ) ঈষদচছ পদার্থের ওপাশে 
রাখা জ্বলন্ত মোমবাতি আবছা 
দেখা যায়। 


চিত্র ৯.৬: স্বচছ, ঈষদচছ ও অস্বচছ পদার্থ 
নিচের ছকে তিনটি করে স্বচছ, ঈষদচছ ও অস্বচছ বস্তুর নাম লিখে ছক পুরণ কর । 
ছক ২: স্বচছ, ঈষদচছ ও অস্বচছ বস্তু 


স্বচ্ছ ঈষদচ্ছ অস্বচ্ছ 
১। > ১। 
২। ২। হ। 
৩। ৩। ৩। 
৪। বিদ্যুৎ শক্তি 


বিদ্যুৎ এক প্রকার শত্তি। এ শক্তি দিয়ে আলো জ্বলে, পাখা ঘুরে এবং বিভিন্ন যন্ত্র চলে । 
চতুর্থ শ্রেণীতে তোমরা বিদ্যুৎ শক্তির অনেক ধরনের ব্যবহারের সাথে পরিচিত হয়েছ। 
এখন তোমরা বিদ্যুৎ সম্পর্কে আরও কিছু নতুন কথা জানতে পারবে । 


বিদ্যুৎকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় : (ক) স্থির বিদ্যুৎ ও (খ) চল বিদ্যুৎ। 
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স্থির বিদ্যুৎ 

কাগজের টুকরার কাছে ধরলে টুকরোগুলো চিরুনির গায়ে এসে লাগে । কেন এমন হয়? 
উৎপন্ন হয়। চিরুনিতে সৃষ্ট বিদ্যুৎ কাগজের টুকরোগুলোয় সৃষ্ট বিপরীত বিদ্যুৎকে আকর্ষণ 
করে এবং এ কারণেই কাগজের টুকরোগুলো চিরুনির গায়ে এসে লেগে যায়। এ ধরনের 
বিদ্যুৎ যেখানে উৎপন্ন বা জমা হয় সেখানেই স্থির থাকে । তাহলে আমরা বলতে পারি, 
ঘর্ষণের ফলে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এবং যে বিদ্যুৎ স্থির থাকে তাকে স্থির বিদ্যুৎ বলে। 


তোমরা একটু লক্ষ করলেই বুঝতে পারবে তোমাদের চারপাশের অসংখ্য বৈদ্যুতিক তার 
দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করছে। এ ধরনের বিদ্যুৎ চলাচলে তামার তার বা ধাতব তার 
ব্যবহৃত হয়। তাহলে আমরা বলতে পারি, যে বিদ্যুৎ বৈদ্যুতিক তারের মধ্যে দিয়ে এক 
স্থান থেকে আরেক স্থানে চলাচল করে তাকে চলবিদ্যুৎ বলে। 

বিদ্যুৎ শক্তির উৎস 

বিদ্যুৎ কোষ বা ডায়নামো (জেনারেটর) থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। সুতরাং এগুলো 
বিদ্যুৎ শক্তির উৎস। বিদ্যুৎ শক্তির এ উৎসগুলো অর্থাৎ বিদ্যুৎ কোষ ও ডায়নামো কী 
এবং কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে এখন 
তোমরা জানতে পারবে । 

যে যন্ত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন 
রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রুপান্তর 
করা হয় এবং এ বিদ্যুৎ শক্তিকে প্রয়োজনে 
ব্যবহার করার জন্য সঞ্চিত রাখা যায় তাকে 
তড়িৎ কোষ বলে । 

তোমরা শিক্ষকের সাহায্যে নিয়ে নিচের বর্ণনা 
অনুযায়ী কাজ করে একটি সাধারণ বিদ্যুৎ কোষ 
তৈরি করতে পার। এখানে সালফিউরিক চিত্র ৯.৭: সাধারণ বিদ্যুৎ কোষ 
এসিডের মত বিপজ্জনক পদার্থের ব্যবহার 

আছে বলেই শিক্ষকের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। একটি কাচের পাত্রে পাতলা 
সালফিউরিক এসিড নাও । দ্রবণের 
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মধ্যে একটি তামার পাত ও একটি দস্তার পাত আংশিকভাবে ডুবাও | এবার তামার পাতের 
বাইরের প্রান্তকে একটি টর্চ লাইটের বান্নের সাথে একটি তামার তার দিয়ে সংযুক্ত কর। 
সংযুক্ত করে সংযোগ সম্পূর্ণ কর। সংযোগ সম্পূর্ণ হলে কিছুক্ষণের জন্য টর্চ লাইটের বালু 
জুলবে। কেন বাল্ব জ্বীললো? কাচের পাত্রে পাতলা সালফিউরিক এসিডে ডুবানো তামা ও 
দস্তার পাতযুক্ত করে যে যন্ত্র তৈরি করা হয় তার নামই বিদ্যুৎ কোষ । এ বিদ্যুৎ কোষ-এ 
রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটার ফলে তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন হয়। তাই বাল্ব জ্বীলে। বিদ্যুৎ চলাচলের 
ফলেই টর্চ লাইটের বাল্ব জবলে ওঠে । কিছুক্ষণ পর অবশ্য বিদ্যুৎ চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। 
আমরা এইমাত্র যে কোষের কথা জানতে পারলাম সে কোষটি ইটালীয় বৈজ্ঞানিক ভোল্টা 
আবিষ্কার করেন বলে এ ধরনের কোষকে ভোল্টার কোষ বলে । এ ধরনের কোষে রাসায়নিক 
শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিদ্যুৎ কোষকে এক ধরনের 
শুষ্ক পেস্ট জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে তৈরি করতে পারি । একে ড্রাইসেল ব্যাটারি বা শুধু 
ব্যাটারি বলে। টর্চ লাইটের ব্যাটারি, ক্যামেরার ব্যাটারি ইত্যাদি হচেছ বিদ্যুৎ কোষ । এছাড়াও 
মোটরগাড়িতেও ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়। 


বৈদ্যুতিক ডায়নামো বা জেনারেটর 


ডায়নামো বা জেনারেটর হল চলবিদ্যুৎ 
উৎপাদন করার এক ধরনের যন্ত্র । 
বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে ডায়নামো 
আবিষ্কার করেন। ডায়নামোতে একটি 
পেঁচানো একটি কুলী ঘুরে। এতে 
কুণডলীতে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। 
শক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি তৈরি হয়। পরে 
এই যান্বৰিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত 
হয়। বাংলাদেশের শহর অঞ্লসহ, 
গ্রামগঞ্জের হাটবাজারেও বৈদ্যুতিক ডায়নামোর ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। বিদ্যুৎ চলে 
গেলে বা লোড শেডিংয়ের সময় ডায়নামো বা জেনারেটর ব্যবহার করে সাময়িকভাবে 
আলো জালানো-সহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চালানোর ব্যবস্থা করা হয়। 


চিত্র ৯.৮ : বৈদ্যুতিক জেনারেটর 


পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান ৯৫ 


৫। চুম্বক শক্তি 

এখন থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগের ঘটনা । কথিত আছে গ্রীক দেশের এক বালক 
ম্যাগনাস মেষ চরাতো। একদিন বিশ্রাম করতে গিয়ে সে তার হাতের লাঠিটা একটা পাথরে 
রেখে দিয়েছিল। যখন সে লাঠিটি ওঠাতে চেষ্টা করল তখন দেখল লাঠির লোহার মাথাটা 
পাথরে আটকে আছে। এ পাথরকে তারা নাম দেয় ম্যাগনেট, যার বাংলা নাম চুম্বক । 
ম্যাগনাসের নাম অনুসারে এর নাম ম্যাগনেট দেওয়া হয়। কারো কারো মতে গ্রীকরা এশিয়া 
মাইনর বা ম্যাগনেশিয়া নামের স্থানে এক বিশেষ ধরনের কালো পাথর আবিষ্কার করে এবং 
দেখতে পায় এ পাথরগুলো ছোট ছোট লোহার টুকরোকে আকর্ষণ করে । এ পাথরগুলোর নাম 
দেওয়া হয়েছিল ম্যাগনেটাইট বা লোডস্টোন। যে শক্তির গুণে চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে 
তা হল চুমুক শক্তি। ম্যাগনেটাইট হল এক ধরনের প্রাকৃতিক চুস্কক। কিন্তু প্রাকৃতিক চুমুক 
দুর্বল ও সুবিধাজনক আকৃতির না 
হওয়ায় বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন রকমের 
কৃত্রিম চুম্বক তৈরি করেন। এসব 
চুম্বক সাধারণত লোহা ও 
নিকেলের তৈরি। খুব সহজ 
উপায়ে লোহার দণ্ডকে চুম্বক দিয়ে 
লোহাকে চুম্বকে পরিণত করা যায়। 


চিত্র ৯.৯: চুম্বকের ধর্ম 


চুম্বকের দুটি বিশেষ ধর্ম হল: (১) এরা লোহা এবং লোহা জাতীয় পদার্থকে আকর্ষণ করে 
এবং (২) চৃষ্বককে মুক্ত ভাবে ঝুলিয়ে দিলে এরা উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে অবস্থান নেয় । 
ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় যে চুম্বকের দুই প্রান্তে চুম্বকের 

আকর্ষণ করার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি । এ দুই প্রান্তকে চুম্বকের মেরু বলে। এদের একটিকে 


উত্তর মেরু এবং অপরটিকে দক্ষিণ মেরু বলে । একটি চুম্বককে মুক্তভাবে ঝুলিয়ে দিলে একটি 
মেরু পৃথিবীর উত্তর দিক বরাবর এবং আরেকটি মেরু পৃথিবীর দক্ষিণ দিক 
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বরাবর অবস্থান নেয়। যে মেরুটি উত্তরদিকে মুখ করে থাকে তাকে চুম্বকের উত্তর মেরু 
এবং যে মেরু দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকে তাকে দক্ষিণ মেরু বলে। 


ঢ আকৃতির একটি শক্তিশালী চুম্বককে লোহার কতকগুলো পেরেকের কাছে ধরলে দেখা 
যাবে যে কিছু পেরেক আকর্ষিত হয়ে চুম্বকের দুই মেরুতে লেগে গেছে। 


হয়। দিকদর্শন যন্ত্র, বাচচাদের নানা ধরনের খেলনায় চুম্বকের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। 


৬। শব্দ শক্তি 


শব্দ যে এক ধরনের শক্তি এবং কম্পনের ফলে সৃষ্টি হয় তা তোমরা চতুর্থ শ্রেণীতে 
শিখেছ। শব্দ যে কম্পনের ফলে সৃষ্টি হয় তা তোমাদের মনে করিয়ে দেবার জন্য আমরা 
আরেকটি পরীক্ষা নিয়ে এখানে আলোচনা করব। প্রত্যেক স্কুল-কলেজেই একটি করে 
ঘণ্টা থাকে । হাতুড়ি দিয়ে সেটা বাজিয়ে পিরিয়ডের সময়, পরীক্ষার সময় ইত্যাদি জানানো 
হয়। স্কুলের ঘণ্টাটি তোমরা স্কুলের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ধার নিয়ে শ্রেণীকক্ষে নিয়ে 
এসো । ভাল কথা, এ পরীক্ষাটি স্কুল শুরু হওয়ার আধঘণ্টা আগে অথবা স্কুল শেষ হওয়ার 
পর করলেই ভাল হয়। তা না হলে মাঝখানে ঘণ্টার শব্দ অন্যান্য শ্রেণীতে ভূল বোঝাবুঝির 
সৃষ্টি করতে পারে । তোমাদের মধ্যে একজন ঘণ্টাটিকে ঝুলিয়ে ধর, আরেকজন ঘণ্টাটিকে 
হাতুড়ি দিয়ে আঘাত কর। দেখবে আঘাত করার সাথে সাথেই ঘণ্টা বাজছে অর্থাৎ ঘণ্টা 
থেকে শব্দ উৎপন্ন হচেছ। এবার ঘণ্টাটিকে অত্যন্ত কাছ থেকে ভাল করে লক্ষ কর। কী 
দেখলে? ঘণ্টাটি কাপছে । চোখে যদি স্পষ্ট না দেখা যায়, তাহলে ঘণ্টাটিকে হাত দিয়ে 
ধরে দেখ। হাত দিয়ে ধরলেই বুঝতে পারবে শব্দ সৃষ্টির সময় ঘণ্টাটি কীপছিল। অবশ্য 
হাত দিয়ে ধরার পরপরই ঘণ্টার কীপুনি থেমে যায় এবং শব্দও আর শোনা যায় না। তাহলে 
এ পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হল যে, কম্পনের ফলেই শব্দের সৃষ্টি হয়। তোমরা নিজেদেরকে 
ছোট ছোট দলে ভাগ কর। প্রত্যেক দল ঘণ্টা বাজাও এবং চোখে দেখে ও স্পর্শ করে 
ঘণ্টাটির কাপনি বা কম্পন উপলব্ধি কর। 


লক্ষ রাখবে, তোমাদের মধ্যে সবাই যেন ঘণ্টাটিকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখার ও 
পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পায়। 


শব্দ যে চলাচল করে তার জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন । একটি পরীক্ষার সাহায্যে তা প্রমাণ করা 
যায়। শক্ত কর্কের ছিপি আছে এমন একটি স্বচছ, শক্ত কাচের বোতলে কিছুটা পানি 


পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান ৯৭ 


নাও। বোতল এমন হতে হবে যাতে তাপ দিলে সহজে ফেটে না যায়। কর্কের ছিপি 
ফুটো করে বড় সুচের আকৃতির একটি শক্ত কাঠি বা ধাতব দণ্ড কর্কে ঢুকিয়ে দাও । 
কর্কের ভিতরের দিকে কাঠি বা দণ্ডের মাথায় শব্দ সৃষ্টি করার জন্য একটি ঝুনঝুনি ভাল 
করে বেঁধে দাও। বোতলে পানির পরিমাণ এমন হবে যাতে বোতলের ছিপি লাগালে 
ঝুনঝুনিটি পানির যথেষ্ট উপরে থাকে চিত্র ৯.১০ক)। এখন ছিপিবন্ধ অবস্থায় 
বোতলটি এদিক - ওদিক নাড়ালে ঝুনঝুনির কমপনের ফলে শব্দের সৃষ্টি হবে এবং 
তোমরা শুনতে পাবে । 


চিত্র ৯.১০ : শব্দ চলাচলের জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন দেখানোর পরীক্ষা 


এবার ছিপি খুলে বোতলের তলায় তাপ দাও । তাপে বোতল থেকে কিছু বায়ু প্রসারিত 
হয়ে এবং কিছু পানি জলীয় বাষ্প হয়ে বের হয়ে যাবে (চিত্র ৯.১০খ)। কিছু বায়ু ও 
পানি বোতল থেকে বের হওয়ার পর বোতলের নিচ থেকে তাপের উৎস সরিয়ে নাও 
এবং সঙ্গে সঙ্গে বোতলটির ছিপি আবার যথাস্থানে বসাও (চিত্র ৯.১০গ)। কিছুক্ষণ 
অপেক্ষা কর যাতে বোতলটি ঠান্ডা হয়। বোতলটি ঠান্ডা হলে আবার বোতলটিকে 
এদিকওদিক নেড়ে ঝুনঝুনির সাহায্যে শব্দের সৃষ্টি কর। এবারও তোমরা শব্দ শুনতে 
পাবে, তবে এবারের শব্দ ক্ষীণ বলে মনে হবে । কেন শব্দ ক্ষীণ হবে? বোতলে তাপ 
দেওয়ার ফলে বোতল থেকে কিছু বায়ু ও কিছু পানি বের হয়ে গেছে। বোতলের 
ভেতরের মাধ্যম হালকা হয়ে গেছে। এর ফলেই ক্ষীণ শব্দ শোনা যাচেছ। মাধ্যম যত 
হালকা হতে থাকবে শব্দও তত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হবে। বোতলকে একেবারে 
বায়ুশূন্য করা সম্ভব হলে কোন শব্দই শোনা যেত না। এ থেকে বোঝা যায় শব্দ 
চলাচলের জন্য বায়ু অর্থাৎ একটি মাধ্যম প্রয়োজন । 


৯৮ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


বৈদ্যুতিক লোডশেডিং 

জনসংখ্যা বাড়ার কারণে এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের দেশে দিন দিন 
বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে। দিন দিন বিদ্যুৎ উৎপাদনও বাড়ছে। কিন্তু বিদ্যুতের উৎপাদন 
বিদ্যুতের চাহিদার সাথে তাল মেলাতে পারছে না। ফলে সব সময়ই বিদ্যুতের কিছু 
ঘাটতি থেকেই যাচেছ। এ ঘাটতি পোষানোর জন্য পরিকল্পনা করে এবং হিসাব করে 
বিভিন্ন জায়গায় কখনও কখনও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ রাখা হয়। একে 
লোডশেডিং বলে । যখন কোথাও লোডশেডিং হয় তখন সেখানের মানুষের অসুবিধা হয় 
ঠিকই, তবে লোডশেডিং পরিকল্পিত হলে আমরা সবাই নির্দিষ্ট অল্প সময়ের জন্য এ 
অসুবিধা সমানভাবে ভাগ করে নিতে পারি। অবশ্য দেশে চাহিদার সমপরিমাণ বিদ্যুৎ 
উৎপাদন করা সম্ভব হলে লোডশেডিংয়ের আর প্রয়োজন হবে না। 


শক্তির অপচয় এবং সংরক্ষণ 


অকারণে শক্তি ন্ট করাকেই শক্তির অপচয় বলে। অপচয়ের হাত থেকে শক্তি রক্ষা 
করাকে শক্তির সংরক্ষণ বলে। শক্তির অপচয় না করে শক্তি যাতে সংরক্ষিত থাকে সে 
ব্যবস্থা করা সকলেরই উচিৎ। অকারণে ঘরের বাতি জ্বালিয়ে রাখলে, পাখা চালিয়ে 
রাখলে, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চালিয়ে রাখলে বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় হয়। এ ধরনের অপচয় 
কখনোই কাম্য নয়। সুতরাং সব ধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে আমাদের সচেতন 
হতে হবে । প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলেই সুইচ অফ করে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে এর 
অপচয় রোধ করা উচিৎ। শহরে রান্নার কাজে যেখানে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয় 
সেখানে অযথা গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রেখে শক্তি ন্ট করা হয়। এতে পরিবেশও দূষিত 
হয় এবং দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও থাকে । সুতরাং শক্তির এ অপচয় আমাদের বন্ধ করতে 
হবে । অকারণে চুলা জ্বালিয়ে রাখবোনা, বাতি জ্বালিয়ে রাখবোনা এবং বৈদ্যুতিক পাখাও 
চালিয়ে রাখবোনা । 


পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান ৯৯ 


অনুশীলনী 
ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 
সঠিক উত্তরটিতে টিক চে) চিহ্ন দাও 
১। কোন ক্ষেত্রে কাজ সম্পন্ন হয় না? 
ক) পাহাড়ে ওঠার সময় খ) পাহাড় থেকে নামার সময় 


গ) স্থির দেয়ালে ধাক্কা দেওয়ার সময় ঘ) রিকশাচালকের রিকশা চালানোর সময় 
২। ঘড়িতে চাবি দিলে ঘড়ি চলে । ঘড়িতে চাবি দিলে কোন ধরনের শক্তি সঞ্চিত হয়? 


ক) রাসায়নিক শত্তি খ) গতিশক্তি 

গ) তাপশক্তি ঘ) স্থিতিশত্তি 
৩ । এক সেকেন্ডে আলো কতদূর অতিক্রম করে ? 

ক) ৩০,০০০ কিলোমিটার খ) ১,৮৬,০০০ কিলোমিটার 

গ) ৩,০০,০০০ কিলোমিটার ঘ) ১৮,৬০,০০০ কিলোমিটার 
৪ । কোনটি স্বচছ পদার্থ? 

ক) অপরিষ্কার পানি খ) কাঠ 

গ) তেলে ভেজা কাগজ ঘ) বায়ু 


৫। চলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় কীভাবে? 
ক) গাছপালা দীর্ঘদিন মাটিতে চাপা খ) বিদ্যুৎ কোষ ও ডায়নামোর 


গ) কোন পদার্থ সুর্য থেকে তাপ ঘ) এক বস্তুর সাথে আরেক বস্তু ঘষলে 
গ্রহণ করলে 
৬ । প্রাকৃতিক চুম্বক কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছিল? 
ক) রাশিয়াতে খ) এশিয়ায় মাইনরে 


গ) যুক্তরাজ্যে ঘ) আমেরিকায় 
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৭। একটি দ্ড চুস্বককে মুক্তভাবে ঝুলিয়ে দিলে এটি কোন দিক বরাবর অবস্থান 
নেবে? 
ক) পূর্ব-পশ্চিম খ) উত্তর-দক্ষিণ 
গ) পূর্ব-দক্ষিণ ঘ) উত্তর-পশ্চিম 

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 

১। শক্তি বলতে কী বোঝায়? শক্তির কয়েকটি উদাহরণ দাও । 

২। কাজ বলতে কী বোঝায়? কাজের কয়েকটি উদাহরণ দাও । 

৩। গতি শক্তি কাকে বলে? গতি শক্তির উদাহরণ দাও । 

৪। স্থিতি শক্তি কাকে বলে? স্থিতি শক্তির উদাহরণ দাও । 

৫। তাপের উৎস কী কী? 

৬। তাপ প্রয়োগে পদার্থের কী কী পরিবর্তন হয়? 

৭।  স্বচছ, অস্কচছ ও ঈষদচছ পদার্থ বলতে কী বুঝায়? এদের প্রত্যেকের উদাহরণ 
দাও । 

৮। বিদ্যুৎ কত প্রকার এবং কী কী? 

৯। চুম্বকের মেরু কয়টি এবং কী কী? চুম্বকের ৫টি ব্যবহার উল্লেখ কর। 

১০। শব্দ কীভাবে উৎপন্ন হয়? 

১১। শব্দ চলাচলের জন্য কিসের প্রয়োজন হয়? 

গ. রচনামলুক প্রশ্ন 


১। সূর্য থেকে পাওয়া শক্তিই যে আবার আমরা প্রকৃতিতে বিভিন্নরূপে পাই তা 
উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও। 

২। আলো যে সরলরেখায় চলে তা পরীক্ষার মাধ্যমে বর্ণনা কর । 

৩। একটি বিদ্যুৎ কোষ কীভাবে কাজ করে চিত্রসহ বর্ণনা কর। 

৪ । একটি চুম্বকের উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু শনান্তকরণের একটি সহজ পরীক্ষা 
বর্ণনা কর। 

৫ ৷ পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাও যে কমপনের ফলে শব্দের সৃষ্টি হয়। 

৬। পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাও যে শব্দ চলাচলের জন্য মাধ্যম প্রয়োজন । 

৭। লোডশেডিং কী? বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় তুমি কীভাবে রোধ করবে? 


দশম অধ্যায় 


বায়ু 


তোমার বাড়ির আঙিনায় বা স্কুলের খেলার মাঠে বা কোনো খোলা প্রান্তরে দাড়িয়ে 
চারদিকে তাকালে কী দেখতে পাও? নিশ্চয়ই তোমার নজরে পড়বে গাছপালা, বাড়িঘর, 
মাথার উপরে আকাশ, পায়ের নিচে মাটি ইত্যাদি । তাছাড়া আরও দেখতে পাবে গাছের 
পাতা নড়ছে, তোমার গায়ের কাপড় নড়ছে কখনো জোরে, কখনো আস্তে। তুমি কি 
জান কেন পাতা নড়ছে? কে-ই বা কাপড় নাড়াচেছ? এটি কি তুমি দেখতে পাও? না, তা 
দেখা যায় না। তবে এর উপস্থিতি তুমি অনুভব করতে পার । এর নাম বায়ু বা বাতাস । 
একে ধরা যায় না, ছোয়া যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায় । আমাদের চারপাশে বায়ু 
আছে। এমনকি পৃথিবীকে ঘিরে আছে বায়ু। বায়ুর এ বিশাল আবরণকে বলা হয় 
বায়ুমডল ৷ বায়ু না থাকলে আমরা দুই তিন মিনিট সময়ও বাঁচতে পারতাম না। যেমন 
চাদে বা অন্য গ্রহে বায়ু নেই বলে জীবনের অস্তিতৃও নেই। বায়ু ছাড়া জীবজন্তু, 
গাছপালা কিছুই বাচতে পারে না। এ জন্য বায়ুর অপর নাম জীবন । 


বায়ু একটি পদার্থ 


বায়ু একটি পদার্থ । তোমরা হয়ত ভাবতে পার বায়ু দেখা যায় না, ধরা যায় না, তাহলে 
এটা পদার্থ হয় কেমন করে? তোমরা আগেই জেনেছ যে পদার্থের কতগুলো বৈশিষ্ট্য 
আছে। এগুলো হল : পদার্থের ওজন আছে, পদার্থ জায়গা দখল করে এবং চাপ প্রয়োগে 
পদার্থ বাধা প্রদান করে। বায়ুর যে এসব বৈশিষ্ট্যগুলো আছে তা নিচের পরীক্ষাগুলো 
দ্বারা প্রমাণ করা যায়। 

পরীক্ষা : বায়ুর ওজন আছে 

এক থেকে দেড় ফুটের মত লম্বা, সরু এবং হালকা একটি কাঠি, ২টি বেলুন ও একটুকরা 
সুতা নাও । বেলুন দুটি ফুঁ দিয়ে মোটামুটি সমানভাবে ফুলিয়ে সুতা দিয়ে মুখ বেঁধে নাও । 
এবার বেলুন দুটিকে কাঠির দুই মাথায় সুতা দিয়ে ঝুলিয়ে দাও । কাণিটির মাঝ বরাবর এক 
টুকরা সুতা আলগাভাবে বাধ। লক্ষ রাখবে সুতাটি যেন এদিক ওদিকে সহজে সরানো 
যায়। সুতাটির উপরে একটি লুপ বানিয়ে নাও যাতে আঙুলে ঝোলানো যায়। এবার বেলুন 
উপর নিচ হয়ে গেছে এবং কাঠিটি ভূমির সঙ্গে সমান্তরালভাবে নেই। 
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এবার কাঠির মাঝে বাঁধা সুতাটি এদিক সেদিক সরিয়ে কাণিটির দুই প্রান্তে ভারসাম্য 
আন যাতে কাঠিটি ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল হয়। তোমার বন্ধুদেরকে দেখাও দুই প্রান্তে 
ভারসাম্য আছে কিনা । দুই প্রান্তে সমান ওজন হলে দীড়িপাল্লার কাঠি যেমন সমান্তরাল 
হয় এটিও তেমন ভূমির সমান্তরাল হবে। তোমরা নিশ্চয়ই জান ফুঁ দিয়ে ফোলানো 
বেলুন দুটির মধ্যে বায়ু আছে এবং বায়ুভর্তি দুটি বেলুনের ওজন সমান এবং সমতা করা 
হয়েছে। এবার ঝুলন্ত অবস্থায় একটি বেলুন পিন দিয়ে ছিদ্র কর । দেখবে বায়ু বেরিয়ে 
যাচেছ। বেলুনটি চুপসে যাচেছ। তখন আর কী দেখতে পাবে? বায়ুভর্তি অন্য বেলুনের 
দিকে কাঠিটি ঝুলে যাচেছ। কেন ঝুলে যাচেছ বলতে পার? কেননা অন্যটিতে বায়ু নেই 
এবং এ বেলুনটিতে বায়ু আছে । ভেতরের বায়ুর ভারে বা ওজনে বেলুনটির দিকে কাঠিটি 
ঝুলে যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে বায়ুর ওজন আছে। পরীক্ষাটি তোমরা সবাই খুব 
সহজেই করে দেখতে পার । 


১০.১: বায়ুর ওজন আছে তার পরীক্ষা 


চিত্র 


বায়ু জায়গা দখল করে : 


আমাদের পরিবেশে আমরা যে সকল জিনিস দেখতে পাই যেমন - গাছপালা, 
দালানকোঠা, মানুষ, পশুপাখি প্রত্যেকেই কিছু না কিছু জায়গা দখল করে আছে। 
তোমার বই রাখার তাকটি বা তোমার স্কুলের ব্যাগটি বই রাখতে রাখতে পূর্ণ হয়ে গেলে 
আর বই রাখা যায় না। তখন আমরা বলে থাকি, বইয়ের তাক বা ব্যাগ ভর্তি হয়ে গেছে, 
ভরে গেলে আর পানি রাখার জায়গা থাকে না। এ বিশাল পৃথিবীরও অনেকখানি জায়গা 
গাছপালা, জীবজন্তু এবং জড় বস্তু দখল করে আছে। সমুদ্র, নদীনালা, খালবিল, পুকুর 
পানিতে ভর্তি হয়ে আছে। এ ছাড়াও যে বিশাল খালি জায়গা আমরা দেখতে পাই তা কি 
আসলেই খালি? না, খালি নয়। এ বিশাল জায়গা দখল করে আছে বায়ু । কোথাও খালি 
জায়গা পেলেই বায়ু তা দখল করে নেয়। এমনকি তোমার পানির বোতলটিতে যখন পানি 
থাকে না তখন সেটিও বায়ুপূৰ্ণ থাকে। 


পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান ১০৩ 


বায়ু যে জায়গা দখল করে তা তোমরা বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পার । চুপসানো 
বেলুনে ফুঁ দাও, তা ফুলে ওঠে; ফুটবলের ব্লাডারে বায়ু প্রবেশ করলে ফুলে ওঠে । বেলুন 
ও ফুটবলের ব্লাডার ফুলে উঠল কেন? এর কারণ কী? কারণ, বায়ু জায়গা দখল 
করেছে। ফলে বেলুন ও ব্লাডার ফুলে ওঠেছে। বায়ু যে জায়গা দখল করে তা আমরা 
দুটি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করতে পারি। 
পরীক্ষা-১ 

একটি ফীকা নলের মাথা চুপসানো 
বেঁধে নাও। চুপসানো বেলুনটি টেবিলের 
উপর একটি কাগজের বাক্সে রেখে শুকনা 
পাতা দিয়ে ভাল করে ঢেকে নাও । এবার 


নলটি মুখে নিয়ে ফুঁ দিয়ে বেলুনে বায়ু 
প্রবেশ করাতে থাক । দেখবে পাতাগুলো 
আস্তে আস্তে উপরের দিকে ফুলে ॥ 
উঠছে । আসলে কী ঘটছে? চিত্র ১০.২: বায়ু জায়গা দখল করে তার একটি পরীক্ষা 
বাতাস 

বেলুনটিকে ফোলাচেছ এবং শুকনো পাতাগুলো সরিয়ে বায়ু জায়গা দখল করে নিচেছ। 
আবার বায়ু ছেড়ে দিলে বেলুনটি চুপসে যাবে এবং পাতা পূর্বের মতো তাদের জায়গায় 
ফিরে যাবে । এ পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে বায়ু স্থান দখল করে। এ 


পরীক্ষাটি তোমরা শুকনা পাতার পরিবর্তে টুকরা কাগজ, তুলা বা অন্য হালকা জিনিস 
ব্যবহার করেও করতে পার। 


পরীক্ষা-২ 


একটি মুখ খোলা প্লাস্টিকের স্বচছ বোতল নাও । বোতলের তলায় একটি সরু ছিদ্র করে 
নাও। এক বালতি পানি নাও। বোতলটির তলার ছিদ্রটি শক্ত করে আঙুল দিয়ে চেপে ধর 
যাতে বায়ু বের হতে না পারে। এবার বোতলটির খোলা মুখ নিচের দিকে রেখে 
খাড়াভাবে বোতলটি চেপে পানিতে ডোবাও । খুব সহজে ডোবাতে পারবে না। 


১০৪ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


একটা চাপ অনুভব করবে। এবার বোতলটি টেনে উপরে তোল, দেখবে বোতলে কোন 
পানি নেই বা বোতল থেকে কোনো পানি পড়ছে না। তার কারণ বোতলের মধ্যে কোন 
পানি প্রবেশ করেনি । এবার বোতলটির তলার ছিদ্র থেকে আঙুল সরিয়ে নাও এবং পূর্বের 
পদ্ধতিতে বোতলটি পানিতে ডোবাতে চেষ্টা কর। দেখবে খুব সহজেই বোতলটি 
পানিতে ডুবে যাচেছ। লক্ষ করলে দেখবে তলার ছিদ্র দিয়ে বোতল থেকে বায়ু বাইরে 
বেরিয়ে যাচেছ। প্রথমবার যখন বোতলটি পানিতে চাপ দিয়ে ডুবিয়েছো তখন বোতলে 
পানি ঢুকতে পারল না কেন? কারণ বোতলের মধ্যে বায়ু জায়গা দখল করে ছিল। 
দ্বিতীয়বার যখন বোতলের তলার ছিদ্র থেকে বায়ু বের হওয়ায় সুযোগ দেওয়া হল তখন 
বোতলে পানি ঢুকলো । এ পরীক্ষাটি থেকেও দেখা গেল যে বায়ু জায়গা দখল করে। 


ছিদ্র চেপে রাখা অবস্থায় ছিদ্র খোলা অবস্থায় 
চিত্র ১০.৩: বায়ু জায়গা দখল করে 

পরীক্ষা : বায়ুতে বল প্রয়োগ করলে বাধার সৃষ্টি হয় 

একটি চুপসানো বেলুন নাও । বেলুনটিতে ফুঁ দিয়ে বায়ু ভর্তি কর। এবার বেলুনের মুখটি 
সুতা দিয়ে বেঁধে দাও যেন বায়ু বেরুতে না পারে । হাত দিয়ে ধীরে ধীরে বেলুনটিতে চাপ 
দাও অর্থাৎ বল প্রয়োগ কর। তোমার মনে হবে বেলুনের ভিতর থেকে তোমার হাত কে 
যেন ঠেলছে অর্থাৎ বাধা দিচেছ। তুমি সহজেই এ বাধা অনুভব করতে পারবে । এই বাধা 
কে দিচেছ? এ বাধা দিচেছ বেলুনের ভিতকার বায়ু। সুতরাং, বল প্রয়োগে বায়ু বাধা 
প্রদান করে । 


পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান ১০৫ 


উপরের পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমে আমরা প্রমাণ পেলাম যে বায়ুর ওজন আছে, বায়ু জায়গা 
দখল করে এবং বল প্রয়োগে বাধা প্রদান করে । সুতরাং বায়ু একটি পদার্থ । এবার টিক 
চে) চিহ্ন দিয়ে নিচের ছকটি পুরণ কর এবং দেখাও কোনটি পদার্থ, কোনটি পদার্থ নয়। 


ছক ১: 


নাম ওজন | ওজন | স্থান ৷ স্থান দখল ৷ পদার্থ | পদার্থ 
আছে নেই দখলকরে) করেনা নয় 


বায়ুচাপ 

বায়ুচাপ 

আমরা প্রকৃতপক্ষে বায়ুর সাগরে ডুবে আছি। আমাদের চারপাশে বায়ু আমাদের ঘিরে 
রেখেছে। বায়ু একটি পদার্থ । অন্যান্য পদার্থের মতো বায়ুর ওজন আছে। বায়ুর এ 
ওজনের জন্য ভূপৃষ্ঠে বল প্রযুক্ত হয়। একক ক্ষেত্রে বায়ুর যে বল পড়ে তাকে বায়ুচাপ 
বলে। ভূপৃষ্ঠের এক বর্গমিটার জায়গার উপর এক নিউটন বল পড়লে তাকে এক 
প্যাসকেল বায়ুচাপ বলে । তবে সাধারণ অবস্থায় বায়ুর চাপকে 'ত্যাটমোসফিয়ার' বলা 
হয়। 


বায়ুচাপ সব জায়গায় সবসময়ে এক রকম থাকে না। বিভিন্ন কারণে চাপের তারতম্য ঘটে 
থাকে । যেমন - (১) পৃথিবী পৃষ্ঠে উচচতার কারণে বায়ুচাপ কমবেশি হয়। ভূপুষ্ঠে বায়ুচাপ 
সবচেয়ে বেশি । ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরের দিকে ওঠা যায় বায়ুর চাপ ততই কমতে থাকে । 
তাছাড়া বায়ুর উষ্ণতা ও বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণের জন্যও বায়ু চাপ কম বেশি হয়। 
(২) বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে গেলে বায়ুর পরিমাণ কমে যায় এবং বায়ু হালকা 
হয়। তখন চাপ কমে যায়। এজন্য বৃষ্টি হওয়ার পূর্বে বায়ুতে 


১০৬ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণে বায়ুর চাপ কমে যায়। (৩) আবার 
ূর্যতাপের তারতম্যের কারণেও বায়ুচাপ কমবেশি হতে পারে। তাপে বায়ু প্রসারিত ও 
হালকা হয়। হালকা বায়ুর চাপ কম হয়। 


বায়ু চাপ নির্ণয় : ব্যারোমিটার (বায়ুচাপ মাপক যন্ত্র) এর ব্যবহার 


যে যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুচাপ নির্ণয় করা হয় তাকে ব্যারোমিটার বলে । চিত্রে 
যে ব্যারোমিটারটি দেখছ তার মধ্যে যে পদার্থটি উঠানামা করতে দেখা 
যায় তা পারদ। বায়ুর চাপ ওঠানামার সাথে সাথে ব্যারোমিটারের 
পারদের উচচতা কমতে ও বাড়তে থাকে । 


ব্যারোমিটারের সাহায্যে বায়ুর চাপ নির্ণয় করা যায়। আবার কোনো স্থান 
সমুদৃপৃষ্ঠ থেকে কত উপরে বা নিচে তা স্থির করা যায়। চিত্রে দেখতে পাচছ 
ব্যারোমিটার কাচনলের তৈরি। এর গায়ে সেন্টিমিটারে দাগ কাটা থাকে । এর 
ভিতরে আছে পারদ। বায়ুচাপ ওঠানামা করলে ব্যারোমিটারের পারদের 
উচচতাও ওঠানামা করে। স্বাভাবিক অবস্থায় সমুদ্রপৃষ্ঠের সাথে সমতলে 
অবস্থিত যে কোনো ব্যারোমিটারের পারদের উচচতা ৭৬ সে.মি. ৷ সমুদুপৃষ্ঠ 
থেকে যতই উপরে ওঠা যায় পারদের উচচতাও ততই কমতে থাকে । বায়ুতে 
জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে এবং সূর্ধতাপে বায়ু প্রসারিত হয়ে হালকা 
হয়ে গেলে বায়ুর চাপ কমে যায়। তখন ব্যারোমিটারে পারদের উচচতাও ৭৬ 
সে.মি.-এর নিচে নেমে যায়। এরুপ হলে ঝড় ও বৃষ্টির সম্ভাবনা বোঝায় । 
পারদের উচ্চতা অত্যধিক নেমে গেলে সাইক্লোন বা প্রবল ঝড়ের সম্ভাবনা 
থাকে । সুতরাং ব্যারোমিটারে পারদের উচচতা বাড়া-কমা থেকে আবহাওয়ার 
পূর্বাভাস পাওয়া যায়। 

সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকরা ব্যারোমিটার ব্যবহার করে থাকেন। 
পারেন । 

বায়ুচাপ ও বায়ু প্রবাহের ওপর সূর্যতাপের প্রভাব চিত্র ১০.৪: ব্যারোমিটার 
পৃথিবীর সব জায়গায় সূর্যতাপ সমানভাবে পড়ে না। কোথাও সূর্যরশ্মি খাড়াভাবে এবং 
কোথাও তির্যকভাবে পড়ে । যেসব স্থানে সূর্যকিরণ খাড়াভাবে পড়ে সেসব স্থানে 
বাতাসের 
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তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং বাতাস হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। ফলে এ স্থানে 
বাতাসের চাপ কমে যায়। আবার যেসব স্থানে সূর্যকিরণ তির্যকভাবে পড়ে, সেসব 
স্থানে বাতাসের তাপমাত্রা কম হয়, বাতাস অপেক্ষাকৃত ভারী এবং বায়ুর চাপ উচ্চ 
থাকে । তখন ভারী ও উচচচাপ অঞ্চলের বাতাস নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হতে 
থাকে। 

বিষুবীয় অঞ্চলে সূর্যরশ্ি প্রায় সময়ই খাড়াভাবে পড়ে বলে বিষুবীয় অঞ্চলের বাতাস 
গরম হয়ে হালকা হয় এবং উপরে উঠে যায়। তাই সেখানে বাতাসের চাপ কম হয়। 
অথচ বিষুবীয় অঞ্চল থেকে যত উত্তর বা দক্ষিণে মেরু অঞ্চলের দিকে যাওয়া যায় 
সূর্ধরশ্মি পড়ে বলে বায়ুর তাপমাত্রা অনেক কম হয়। বায়ু শীতল ও ভারী হয়। তাই এ 
অঞ্চলে বায়ুর চাপ বেশি থাকে। এ অবস্থায় উচচ চাপের মেরু অঞ্চল থেকে বায়ু 
নিম্নচাপের বিষুবীয় অঞ্জলের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে । 


আবার কোন স্থানে দিনের বেলায় সূর্যকিরণে জলভাগ অপেক্ষা স্থলভাগ তাড়াতাড়ি 
উত্তপ্ত হয় এবং স্থলভাগের বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। ফলে জলভাগ থেকে 
বায়ু স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। কিন্তু রাতের বেলায় জলভাগ অপেক্ষা স্থলভাগ 
তাড়াতাড়ি তাপ বিকিরণ করে ঠান্ডা হয়ে যায়। ফলে রাতে স্থলভাগ থেকে ঠান্ডা ও 
ভারী বায়ু জলভাগের দিকে প্রবাহিত হয় । 


বাযুপ্রবাহ কী? বায়ু প্রবাহ আমাদের কী কাজে লাগে? 


বায়ু দেখা যায় না, ধরা যায় না, তবে এর চলাচল আমরা বুঝতে পারি। বায়ু 
স্বাভাবিকভাবে উচচ চাপের স্থান থেকে নিম্নচাপের স্থানের দিকে চলাচল করে । একে 
বায়ুর প্রবাহ বলে । বায়ুচাপের অস্বাভাবিক পার্থক্য ঘটলে বায়ু কখনো কখনো প্রচন্ড বেগে 
নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে । আমরা তখন বায়ুর এ অস্বাভাবিক 
প্রবাহকে ঝড় বলে থাকি । ঝড়ের গতি বেশি হলে আমাদের ঘরবাড়ি উড়িয়ে নিয়ে যায়। 
গাছপালা উপড়ে ফেলে । 

অনেক কাজে লাগাতে পারি। বাযুপ্রবাহ ভূপৃষ্টের তাপের সমতা রক্ষা করে। বায়ুপ্রবাহ 
দ্বারা পালের নৌকা চালানো হয় । বায়ুপ্রবাহের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন দেশে 
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কলকারখানা চালানো হয়। শক্তি উৎপাদনে ও সেচের কাজে বায়ুকল (রিহফ-সরষষ) 
ব্যবহৃত হয়। কাপড় শুকাতে বায়ুপুবাহ কাজে লাগে । প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা তালের 
পাখা ব্যবহার করি বা বিদ্যুৎ চালিত পাখা ব্যবহার করি। এতে আমরা স্বস্তি পাই। এটা 
আর কিছু নয়, এসব পাখা বায়ুতে প্রবাহ সৃষ্টি করে গরম বায়ু সরিয়ে দেয় । ফলে ঠান্ডা 
বায়ু সে স্থান দখল করায় আমরা ঠান্ডা অনুভব করি। 


সঠিক উত্তরটিতে টিক চে) চিহ্ন দাও 


১। বায়ুর ওজন আছে, বায়ু জায়গা দখল করে এবং বল প্রয়োগে বাধা দেয়। সুতরাং 
বায়ুকে কী বলা যায়? 


ক) পদার্থ খ) শত্তি 
গ) প্রযুক্তি ঘ) বল 
২। বায়ু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় প্রবাহিত হয় কেন? 
ক) এটা বায়ুর ধর্ম খ) আশেপাশের বায়ু চাপ দেয় বলে 


গ) তাপের তারতম্যের কারণে ঘ) বায়ু পদার্থ বলে 
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৩। মেরু অঞ্চল থেকে বিষুবীয় অঞ্চলে গরম বেশি কেন? 
ক) বিষুবীয় অঞ্চলে সূর্য লম্বভাবে কিরণ খ) মেরু অঞ্চল সূর্যের খুব 


দেয় বলে কাছে বলে 
গ) মেরু অঞ্চলে সূর্য কোনদিনই ঘ) বিষুবীয় অঞ্চলে পানির পরিমাণ 
ওঠে না। কম বলে 
৪ । বায়ুচাপ কোথায় সবচেয়ে বেশি? 
ক) সমুদপৃষ্ঠে খ) ভূপ্‌ 
গ) উধর্বাকাশে ঘ) পাহাড়ের চূড়ায় 
৫ । বায়ুর চাপ নির্ণয় করার যন্ত্রের নাম কী? 
ক) থার্মোমিটার খ) ল্যাকটোমিটার 
গ) স্পিডোমিটার ঘ) ব্যারোমিটার 
খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 


১। বায়ুমডল কাকে বলে? 
২। বায়ু কেন একটি পদার্থ? 
৩। ভূপৃষ্ঠে এক বর্গমিটার জায়গায় বায়ুর চাপ কত? 
৪ । ব্যারোমিটার কী কাজে লাগে? 
৫ । ব্যারোমিটারে পারদের স্বাভাবিক উচচতা কত সে.মি. থাকে? 
গ. রচনামূলক প্রশ্ন 
১। বাতাস যে জায়গা দখল করে তা কীভাবে প্রমাণ করবে? একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর। 
২। বায়ুপ্রবাহের কারণগুলো লেখ । 
৩। বায়ুপ্রবাহ আমাদের কী কাজে লাগে? 
৪ | ব্যারোমিটারে পারদের ওঠানামা থেকে কীভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া 
যায়? 
৫। বায়ুর যে ওজন আছে, তা প্রমাণের পরীক্ষাটি বর্ণনা কর । 
৬। রাতের বেলায় বাতাস স্থলভাগ থেকে জলভাগের দিকে প্রবাহিত হয় কেন? 
৭ । ভূপৃষ্টে বায়ুচাপের তারতম্যের কারণগুলো লেখ । 
৮। সূুর্যতাপ কীভাবে বায়ুচাপের তারতম্য ঘটায়? 


একাদশ অধ্যায় 


আবহাওয়া ও জলবায়ু 


আবহাওয়া 


আবহাওয়া সম্পর্কে আমাদের সবার কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আছে। কোনো দিন আমরা 
বলি, আজ আবহাওয়াটা ভাল নয়, খুব গরম পড়েছে, গা ঘামছে। অত্যধিক গরম পড়লে 
বলে থাকি আজ বায়ুতে আর্দ্রতা বেশি। আকাশে মেঘ দেখলে বলি বৃষ্টি হতে পারে। 
আবার শীতের দিনে শীত বাড়া বা কমা সম্পর্কে অনেকটা ধারণা করতে পারি । এসব 
বলা যায় কোনো স্থানের বায়ু, তাপ, চাপ, আর্দ্রতা ও বায়ু প্রবাহের দৈনন্দিন অবস্থা 
থেকে । তাহলে এবার বলতো আবহাওয়া কী? আবহাওয়া হল কোনো স্থানের বায়ুর 
তাপমাত্রা, চাপ, আর্দ্রতা ও বায়ু প্রবাহের দৈনন্দিন অবস্থা । 


জলবায়ু 

আবহাওয়া ও জলবায়ু দুটি ভিন্ন অথচ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত শব্দ। আবহাওয়া যেমন 
একটি দিনের অবস্থার ওপর নির্ভর করে নির্ণয় করা হয় জলবায়ু কিন্তু তা নয়। কোনো 
স্থান বা অঞ্চলের কয়েক বছরের আবহাওয়ার গড় ফলকে সে স্থান বা অঞ্চলের 
জলবায়ু বলে। 

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান 


মোটামুটি একই উপাদানের ওপর ভিত্তি করে কোনো স্থানের আবহাওয়া ও জলবায়ু 
নির্ণয় করা হয়। বায়ুর তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ, বায়ুর আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ 
ইত্যাদি আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান । অর্থাৎ এ উপাদানগুলোর পরিবর্তনের সাথে 
সাথে আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন হয়। এছাড়াও স্থানটির অক্ষাংশ, সমুদ্রত্রোত, 
নিয়ন্ত্রণ করে। 

আবহাওয়ার পরিবর্তন দিনে দিনে ঘটতে পারে। যে সকল উপাদান আবহাওয়াকে 
নিয়ন্ত্রণ করে তা আজ এক রকম আছে তো, আগামীকাল অন্য রকম হলেই আমরা 
আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে বলে থাকি। এ আবহাওয়া আবার দুদিন পরে পূর্বের 
অবস্থায় ফিরে 


পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান ১১১ 


আসতে পারে। কিন্তু জলবায়ুর পরিবর্তন হঠাৎ করে হয় না। জলবায়ু যেহেতু কয়েক 
যায়। 


আবহাওয়া ও জলবায়ুর পাথর্ক্য 
আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান যদিও একই তবু এ দুটির মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে: 
আবহাওয়া জলবায়ু 

১। কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলের | ১। কোনো স্থানের আবহাওয়ার বনু 
স্বল্পকালীন অবস্থাকে আবহাওয়া। বছরের গড় অবস্থাকে জলবায়ু 
বলে। বলে। 

২। আবহাওয়া একটি ক্ষুদ্র এলাকার | ২। জলবায়ু একটি বৃহৎ এলাকা অর্থাৎ 

বায়ু- মণ্ডলের ক্ষণস্থায়ী অবস্থা । কোনো দেশ বা মহাদেশের 

বায়ুমডলের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা । 


৩। আবহাওয়া অল্প সময়ের মধ্যে ৩। জলবায়ু পরিবর্তন হতে অনেক বছর 
পরিবর্তিত হয়। লেগে যায়। 


আবহাওয়া ও জলবায়ুর ওপর সূর্যতাপের প্রভাব 

কোনো স্থানের তাপমাত্রার তীব্রতা নির্ভর করে স্থানটি কতটা সূর্যতাপ পায় এবং এ 
স্থানের উপর সূর্যকিরণ কীভাবে পড়ে তার ওপর ৷ পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু 
থেকে সমান দূরতে ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে যে বৃত্তাকার রেখা কল্পনা করা হয় তাকে বিষুব 
রেখা বা নিরক্ষ রেখা বলে। বিষুব রেখায় সূর্যরশ্মি সারা বছর প্রায় খাড়াভাবে পড়ে। 
ফলে সূর্যরশ্মি কম বায়ু স্তর ভেদ করে ভূপৃষ্ঠে পড়ে এবং অল্প জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে । 
তাই এ সকল অঞ্চল সূর্যতাপ বেশি পায়। সেজন্য বিষুবীয় অঞ্চলের বায়ুর তাপমাত্রা 
বেশি থাকে । এখানে দিনরাতও প্রায় সমান হয়। এখানকার আবহাওয়া সর্বাপেক্ষা উষ্ণ 
ও আর্দ্র থাকে । এখানে সারা বছর গ্রীষ্মকাল । গরম বেশি বলে এ অঞ্চলে বায়ু চাপও কম 
থাকে । এসব অঞ্চলে পরিচলন বৃষ্টি হয়। অত্যন্ত উষ্ণ ও আর্দ্র বলে এখানকার জলবায়ু 
স্বাস্থ্যকর নয়। বিষুব রেখা থেকে যতই উত্তরে বা দক্ষিণে যাওয়া যায় সূর্যরশ্মি ততই 
তির্যকভাবে পড়ে । ফলে বেশি বায়ুস্তর ভেদ করে বিস্তৃত জায়গায় সূর্যরশ্মি পড়ে। 


১১২ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


চিত্র ১১.১ : লম্ব ও তির্যক সূর্যরশশির ভূপৃষ্ঠে পতন 
দিবারাত্রির দৈর্ঘ্যের পার্থক্যও বৃদ্ধি পায়। দিন ছোট ও রাত বড় হয়। ফলে জলবায়ু 
নাতিশীতোষ্ণ থেকে শীতল হয়। এভাবে মেরু অঞ্চলের দিকে যতই যাওয়া যায় ক্রমেই 
তাপমাত্রা কমতে থাকে এবং আবহাওয়া ঠান্ডা হতে থাকে । মেরু অঞ্চলে তাপমাত্রা 
সবচেয়ে কম হয় এবং এতই কম থাকে যে বছরে প্রায় নয় মাস এ অঞ্চল বরফে ঢাকা 
থাকে । অর্থাৎ এখানে গ্রীষ্মকাল স্বল্পস্থায়ী, প্রায় তিন মাস থাকে । 
আবার কোনো স্থানে আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলেও দিন এবং রাতের উষ্ণতার পার্থক্য কমে 
যায়। কারণ দিনে মেঘের জলীয় বাষ্প সূর্যতাপ শোষণ করে নেয় । ফলে দিনে খুব গরম হয় 
না। আবার রাতে উষ্ণতা ধীরে ধীরে বিকিরিত হয় বলে বেশি ঠান্ডা হতে পারে না। 
র ছকটি খাতায় তুলে গ্রীষ্মকাল ও শীতকালে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় রেকর্ড কর: 


তারিখ গ্রীষ্মকাল শীতকাল 
দয় | সময় | (ঘন্টা) | (ঘন্টা) | সময় সময় (ঘন্টা) | (ঘন্টা) 

>. 

২. 

৩. 

8. 

৫. 

৬. 

আবহাওয়ার অবস্থা 


ভুপৃষ্টে প্রতি একক ক্ষেত্রে (বর্গমিটার বা বর্ণসেন্টিমিটার) বায়ুমণ্ডলের যে ‘বল’ পড়ে তাকে 
বায়ুর চাপ বলা হয়। “ব্যারোমিটার' এর সাহায্যে কোন স্থানের বায়ুচাপ মাপা যায়। 


পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান ১১৩ 


পৃথিবী পৃষ্ঠের সব জায়গায় সব সময় বায়ুচাপ সমান থাকে না। নানা কারণে বায়ুচাপের 
পার্থক্য ঘটে । ফলে আবহাওয়ারও পরিবর্তন হয়। যেখানে সূর্যতাপ বেশি পড়ে সেখানে 
বায়ু উষ্ণ হয়ে আয়তনে বেড়ে যায়। এতে বায়ুর ঘনতৃ কমে যায় বলে হালকা হয়ে বায়ু 
উপরে উঠে যায় । ফলে সে স্থানে বায়ুচাপ El 

ত্রাস পায়। কোনো স্থানে বায়ুচাপ হঠাৎ ১ মিটার 17 | 7 শূন্যস্থান 


কমে গেলে পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে সে রা 
স্থানের বায়ুপ্রবাহ বেড়ে যায়। কোনো | 

স্থানে বায়ুচাপ অত্যধিক কমে গেলে সে 

স্থানের দিকে বায়ুপ্রবাহের গতিও সে হারে স্কেল 

বেড়ে যায়। বায়ুমণ্ডলের 
এভাবে খুব জোরে বায়ু প্রবাহিত হলে ঝড়ের TTR Hi 


সৃষ্টি হয়। আবার বায়ুতে জলীয় বাষ্পের 
পরিমাণ বেড়ে গেলেও বায়ুচাপ কমে যায়। পারদ 
এ অবস্থায় বায়ুমণ্ডলে জলীয়বাষ্প বৃদ্ধির চিত্র ১১.২ : সরল ব্যারোমিটার 
কারণে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কোনো স্থানের বায়ুচাপ ধীরে ধীরে কমলে 
বুঝতে হবে যে, বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। এ থেকে বোঝা যাবে 
বৃষ্টিপাত কয়েকদিন ধরে চলতে পারে অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে । 
আবার ব্যারোমিটার থেকে যদি দেখা যায় যে, বায়ুচাপ ক্রমশ বাড়ছে, তখন বুঝতে হবে 
বাতাসে জলীয় বাষ্প ক্রমশ কমে যাচেছ। এ থেকে বলা যায় যে, আবহাওয়া শুষ্ক হচেছ 
এবং বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কম। সুতরাং দেখা যায় যে ব্যারোমিটারের সাহায্যে বায়ুচাপ 
নির্ণয় করতে পারলে আবহাওয়া কী রকম হবে তোমরাও তা বলতে পারবে । 


চিত্র ১১.৩ : সুর্যতাপ, চাপ ও বায়ুপ্রবাহের সম্পর্ক 


১১৪ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


বৃষ্টিপাত 

জলীয় বাম্পপূর্ণ বায়ু উধ্বাকাশে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয়। মেঘের মধ্যে 
অসংখ্য পানিকণা ও বরফকণা থাকে । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানি ও বরফকণা পরস্পরের সঙ্গে 
মিলিত হয়ে পানির বড় কণায় পরিণত হয়। পানির এসব বড় কণা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের 
প্রভাবে ফৌটায় ফৌটায় মাটিতে পড়ে । একে বৃষ্টিপাত বলে। 


যেখানে বনভূমি বেশি সেখানে বায়ুর তাপমাত্রা কম থাকে বলে জলীয়বাষ্প তাড়াতাড়ি 
শীতল ও ঘনীভূত হয়। ফলে বৃষ্টিপাত বেশি হয়। পাহাড়িয়া এলাকায় উচু পাহাড়ে 
জলীয় বাষ্প বাধা পায় এবং সেখানে বৃষ্টিপাত ঘটে । 


কোনো এলাকায় বৃষ্টিপাত হবে কিনা তা জানতে হলে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ 
এবং বায়ুর তাপমাত্রা জানা দরকার ৷ আবার কোনো এলাকায় কতটুকু বৃষ্টিপাত হয় তার 
দ্বারাও এ এলাকার আবহাওয়া ও জলবায়ুর অবস্থা প্রভাবিত হয়। কোনো এলাকায় 
কতটুকু বৃষ্টিপাত হল তা পরিমাপ করার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার নাম 


বৃষ্টিমাপক যন্ত্র । 
বৃষ্টিমাপক যন্ত্র 


বৃষ্টিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে সহজেই বৃষ্টির পরিমাণ জানা যায়। এ যন্ত্র প্রায় ৫১ সে.মি দীর্ঘ ও 
২১ সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি বেলনাকার পাত্র। পাত্রের মুখে ২১ সেন্টিমিটার ব্যাসের 
একটি ফানেল বসানো থাকে । বৃষ্টির পানি ফানেলের মধ্য দিয়ে বেলনাকার পাত্রের মধ্যে 
রাখা একটি বোতলে জমা হয়। নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা পর বোতলে জমা বৃষ্টির পানি 
একটি দাগকাটা কাচের পরিমাপক পাত্রে ঢেলে মাপা হয় এবং তা থেকেই বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ নির্ণয় করা হয় । ফানেলের মুখের ক্ষেত্রফল যদি দাগ কাটা পানি মাপার সিলিন্ডারের 
মুখের ক্ষেত্রফলের সমান হয়, তাহলে দাগকাটা সিলিন্ডারের ১২ সেন্টিমিটার পরিমাণ উঁচুতে 
পানি উঠলে বুঝতে হবে এ স্থানে ১২ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। 


কোনো স্থানে ২৪ ঘণ্টায় ৩ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে বললে বুঝতে হবে এ স্থানের 
বৃষ্টির পানি কোথাও সরে না গেলে এ স্থানে জমে থাকা পানির গভীরতা হবে ৩ 
সেন্টিমিটার । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৃষ্টির পানি কোথাও এক স্থানে জমে থাকে না। তাই কোন 
স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ জানতে হলে বৃষ্টিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করতে হয় । 


পানি স্বাভাবিকভাবে পাত্রে পড়তে পারে । ফানেলের মুখে বৃষ্টির পানি ছাড়া অন্য পানি 


পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান ১১৫ 


যাতে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য ভূমি হতে ফানেলের মুখটি ঠিক ৩০ সেন্টিমিটার 
উপরে স্থাপন করতে হয়। 


চিত্র ১১.৪ : বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্র 
বৃষ্টি মাপার প্রক্রিয়া 


বৃষ্টি মাপতে হলে বৃষ্টিমাপক যন্ত্রের উপর থেকে অতি সাবধানে ফানেলটি উঠিয়ে 
ভিতরের বোতলটি বের করে নেবে। তারপর দাগকাটা পরিমাপক পাব্রটিতে আস্তে 
আস্তে বোতলের পানি ঢালবে যাতে একফৌটা পানিও নষ্ট না হয়। পরিমাপক পাত্রটি 
পূর্বেই পরিষ্কার করে রাখতে হবে । পাত্রে পানি ঢেলে সমান জায়গায় পাত্রটি খাড়াভাবে 
রেখে পাত্রের গায়ের দাগের সাথে মিলিয়ে মাপ নিতে হবে । মাপে ভুল এড়াবার জন্য 
কয়েকবার মাপটি ভাল করে দেখে নিতে হবে। 


অন্শীলনী 


a 


ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 
সঠিক উত্তরটিতে টিক (৭) চিহ্ন দাও 
১। কোনো স্থানের আবহাওয়া বলতে কোনটি বুঝায়? 
ক) বায়ু, তাপ, চাপ, আর্দ্রতা ও বায খ) বায়ুর তাপ, চাপ, আর্দ্রতা ও বায়ু 
প্রবাহের দৈনন্দিন অবস্থা প্রবাহের বাৎসরিক অবস্থা 
খ) সাত দিনের গড় তাপ, বায়ুচাপ,  ঘ) কেবলমাত্র বৃষ্টিপাতের দৈনিক 
বৃষ্টিপাত ও বায়ু প্রবাহের অবস্থা গড় ও বায়ু প্রবাহ 
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২। কোনো স্থানের জলবায়ু বলতে কী বোঝায়? 
ক) কয়েকদিনের আবহাওয়ার গড় খ) কয়েক সপ্তাহের আবহাওয়ার গড় 
গ) কয়েক মাসের আবহাওয়ার গড় ঘ) কয়েক বছরের আবহাওয়ার গড় 


৩।পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মাঝামাঝি স্থানে যে বৃত্তাকার রেখা কল্পনা করা 
হয়েছে তার নাম কী? 


ক) বিষুব রেখা খ) অক্ষ রেখা 
গ) মেরু রেখা ঘ) ক্ৰান্তীয় রেখা 
৪ ৷ বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে গেলে বায়ুচাপের কী পরিবর্তন হয়? 
ক) কমে যায় খ) বেড়ে যায় 
গ) স্থির থাকে ঘ) শূন্য হয় 
খ. শূন্যস্থান পুরণ কর 
১। বিষুব রেখা বরাবর সারা বছর সূর্যরশ্যি ............................ ভাবে পড়ে। 
২1 মের অঞ্চলে প্রায় নয় মাস ......... ০০০০০০০০০০০০০ ঢাকা থাকে। 
৩। বিষুবীয় অঞ্টলের আবহাওয়া সর্বাপেক্ষা ............... ERE থাকে । 
৪ । কোনো এলাকায় বৃষ্টিপাত হবে কিনা তা জানতে হলে বায়ুতে ................... 
পরিমাণ ও বায়ুর ............... জানা দরকার । 
গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 


১। জলবায়ু কাকে বলে? জলবায়ুর উপাদানগুলোর নাম লেখ । 

২। বায়ুচাপ কী? বায়ুচাপ বাড়া ও কমার কারণ লেখ । 

৩। আবহাওয়া ও জলবায়ুর তিনটি পার্থক্য লেখ। 

৪। আবহাওয়া ও জলবায়ুর ওপর সূর্যতাপের প্রভাব বর্ণনা কর। 

৫। কোনো স্থানে ৪ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে বলতে কী বোঝায়? 
৬। চিত্রসহ বৃঞ্িমাপক যন্ত্রের বর্ণনা দাও। 


দ্বাদশ অধ্যায় 


পৃথিবী ও বিশ্বজগৎ 


পৃথিবী থেকে আমরা যে আকাশ দেখি তা বিশাল এবং আমাদের দৃষ্টির বাইরেও 
বিস্তিত। এ অসীম দিগন্ত বিস্তিত আকাশেরই নাম মহাকাশ । এ মহাকাশের কোন সীমা 
পরিসীমা নেই। এ মহাকাশের দিকে আমরা তাকালে দিনের বেলা দেখতে পাই সূর্য । 
আর রাতের অন্ধকারে আকাশের দিকে তাকালে দেখা যায় চাদ ও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
আলোকবিন্দু। 

জ্যোতিত্কমণ্ডলী 


জ্বলতে দেখা যায়। আকাশে দিনের সূর্য, রাতের চাদ এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝিকমিক 
করা আলোক বিন্দুকে একত্রে কী বলে তোমরা কি জান? একত্রে এগুলোর সাধারণ নাম 
জ্যোতিষ্ক । কোনো কোনো জ্যোতিষ্কের নিজস্ব আলো আছে, যেমন সুর্য । আবার কোনো 
জ্যোতিষ্কের নিজস্ব আলো নেই, যেমন চাদ। 


যেসব জোতিষ্কের নিজস্ব আলো আছে তাদের বলা হয় নক্ষত্র বা তারা । খালি চোখে মাত্র 
কয়েক হাজার নক্ষত্র দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ১০০ 
কোটিরও অধিক নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছেন । পৃথিবী থেকে নিকটতম নক্ষত্র হচ্ছে সূর্য । 


সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্রীয় নক্ষত্র। এটি কোটি কোটি নক্ষত্রের মধ্যে একটি মাঝারি 
আকারের নক্ষত্র । এর ব্যাস প্রায় ১৩ লক্ষ ৮৪ হাজার কিলোমিটার । এটি একটি বেশ 
বড় আকারের উত্তপ্ত আগুনের গোলক । আমাদের পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ এবং উপগ্রহের 
তাপের প্রধান উৎস সূর্য । পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরতৃ প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার । সূর্যের 
আলো না থাকলে পৃথিবী অন্ধকার থাকত। পৃথিবীর জীবজগৎ, উদ্ভিদ ও প্রাণী কিছুই 
বাচত না। 


সন্ধ্যায় উত্তর আকাশের দিকে তাকালে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়। এটি সারা বছর 
উত্তর আকাশে একই জায়গায় জ্বলজ্বল করে জ্বলতে দেখা যায়। এটি স্থির বলে এর 
নাম ধুবতারা ৷ পৃথিবী থেকে ধুবতারার দূরত্ব প্রায় ৮২,১১,০০,০০০ (বিরাশি কোটি 
এগার লক্ষ) কিলোমিটার। পথিক ও সমুদ্রের নাবিকেরা রাতে এর সাহায্যে দিক ঠিক 
করে চলাফেরা করে । তোমরা জান যে সকল জ্যোতিষ্কের নিজস্ব আলো আছে তাদেরকে 
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তারকা বা নক্ষত্র বলে। নক্ষত্র ছাড়া আকাশে অন্য আরেক শ্রেণীর জ্যোতিষ্ক রয়েছে 
যাদের নিজস্ব আলো নেই। এরকম জ্যোতিষ্ককে গ্রহ বলে। আমরা যে পৃথিবীতে বাস 
করি এটি একটি গ্রহ। আমরা সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যাতারা রূপে এবং ভোররাতে 
পূর্বাকাশে শুকতারা রূপে যে তারাটি দেখতে পাই এটি আসলে সূর্যের একটি গ্রহ। এর 
নাম শুক্র গ্রহ। সুতরাং, শুকতারা নামে “তারা” হলেও আসলে এটি “তারা” নয়, একটি 
গ্রহ। নাম থেকে তোমরা একে তারা বা নক্ষত্র বলে ভুল করো না। 


সৌরজগত 


সূর্যকে ঘিরে এর চারদিকে গ্রহ এবং উপগ্রহ নিয়ে যে জগৎ তাকে সৌরজগত বলে। 
সৌরজগতের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য । সূর্য একটি নক্ষত্র। এ নক্ষত্র একটি জ্বলন্ত বাষ্পময় 
গোলক । আমাদের এ পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ। পৃথিবী ছাড়া সূর্যের আরও আটটি গ্রহ 
আছে। গ্রহগুলো নির্দিষ্ট কক্ষপথে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে । পৃথিবী সূর্যকে ৩৬৫ দিন 
৬ ঘণ্টায় একবার প্রদক্ষিণ করে। কতকগুলো গ্রহের উপগ্রহ আছে। যেমন পৃথিবীর 
একটি উপগ্রহ চাদ। পৃথিবীর মত অন্যান্য কয়েকটি গ্রহের উপগ্রহ রয়েছে। সূর্য থেকেই 
পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রহ যেমন সূর্যের চারদিকে ঘোরে, 
তেমনি উপগ্রহ ঘোরে গ্রহের চারদিকে । 


চিত্র ১২.১: সৌরজগৎ 
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সৌরজগতে রয়েছে ৯টি গ্রহ। ৪১টি উপগ্রহ। হাজার হাজার গ্রহাণুপুঞ্জ ও শত শত 
ধুমকেতু । উপরের চিত্রে দেখতে পাচছ সূর্য থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে দূরে অবস্থিত গ্রহগুলো 
হচেছ বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন। সবচেয়ে কাছের 
গ্রহ বুধ। সবচেয়ে দূরের গ্রহ নেপচুন। দূরতৃ অনুসারে পৃথিবীর অবস্থান তৃতীয় । 
সৌরজগৎ সুবিশাল মহাজগতের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ। 


উপগ্রহ 


জেনেছ যে, কোনো কোনো গ্রহের চারদিকে আর এক প্রকার জ্যোতিষ্ক নিজ কক্ষপথে 
ঘুরে । তাদেরকে উপগ্রহ বলে। এরা গ্রহ থেকে ছোট । এদের নিজস্ব কোনো আলো ও 
তাপ নেই। এরা সূর্যের আলোর প্রতিফলনে আলোকিত হয় । 


রাতের আকাশে তোমরা চাদ দেখতে পাও । চাদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ যা পৃথিবীকে 
আলোকিত করে। পৃথিবী থেকে চাদের দূরত্ব ৩,৮৪,০০০ (তিন লক্ষ চুরাশি হাজার) 
কিলোমিটার ৷ চাদ পৃথিবীর নিকটতম জ্যোতিষ্ক। চাদ ২৭ দিন ৮ ঘণ্টায় একবার 
পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে । পৃথিবীর ১টি, মঙ্গলের ২টি, বৃহস্পতির ১৬টি, শনির ১৭টি, 
ইউরেনাসের ৪টি এবং নেপচুনের ১টি উপগ্রহ আছে। বুধ এবং শুক্রের কোনো উপগ্রহ 
নেই। 


মহাশূন্যে অন্যান্য জ্যেতিত্ক 


মহাশূন্যে সাত ধরনের জ্যোতিষ্ক রয়েছে । ইতোমধ্যে তোমরা নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহের 
কথা জেনেছ। এছাড়াও রয়েছে আরও চার ধরনের জ্যোতিষ্ক যথা - নীহারিকা, ধূমকেতু, 
ছায়াপথ ও উন্কা। আয়তনে এদের কোনো কোনোটি সূর্য অপেক্ষা কয়েক লক্ষ বা 
কোটিগুণ বড়। আবার সূর্য অপেক্ষা ছোট আয়তনের নক্ষত্রও আছে। কোনো কোনো 
নক্ষত্র পৃথিবী থেকে কোটি কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বলে এদেরকে ক্ষুদ্র 
আলোকবিন্দুর মতো দেখা যায় এবং এদের আলো ক্ষীণ দেখা যায়। এ কারণে আমরা 
সূর্যের তুলনায় এগুলো থেকে অনেক কম আলো ও তাপ পাই। আয়তনের দিক থেকে 
সুর্য পৃথিবী থেকে ১৩,০০,০০০ (তের লক্ষ) গুণ বড়। চাদ কিন্তু আয়তনে বেশ ছোট । 
চাদ আয়তনে পৃথিবীর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ । 


১২০ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


আমাদের বাসভূমি পৃথিবী 


সৌরজগতের অন্যতম গ্রহ হচেছ পৃথিবী । পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যেখানে আজ পর্যন্ত 
প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। বলতো পৃথিবীর আকার কেমন? তোমরা গ্লোব দেখেছ 
নিশ্চয়ই । পৃথিবীর আকারের সাথে মিল রেখেই এ গ্লোব তৈরি করা হয়েছে। এটা দেখতে 
চ্যাপ্টা মনে হলেও আসলে পৃথিবী অনেকটাই গোলাকার ৷ পৃথিবীর ২টি মেরু আছে। 
এবং দক্ষিণ প্রান্ত বিন্দুকে দক্ষিণ মেরু 
বলে । পৃথিবীর মেরু অঞ্চল কিছুটা চাপা । 
অর্থাৎ পৃথিবী পুরোপুরি গোলাকার নয়। 
বিজ্ঞানী নিউটনের মতে পৃথিবীর 
আবর্তনের ফলেই এর আকৃতি দুদিকে ৰ i 
এমন চাপা হয়েছে। ২২১১ ই ক দক্ষিন মেরু 


করে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু বরাবর একটি চিত্র ১২.২: গ্লোব 
সরলরেখা কল্পনা করা যায়। এ কাল্পনিক 
রেখাকে পৃথিবীর অক্ষ বা মেরু রেখা বলে। 


তোমরা আগেই জেনেছ যে, পৃথিবী এক জায়গায় স্থির হয়ে নেই। পৃথিবী নিজ অক্ষের 
উপর অবিরাম ঘুরছে । একই সঙ্গে পৃথিবী একটি নির্দিষ্ট পথ ধরে অগ্রসর হয়ে সূর্যকে 
প্রদক্ষিণ করছে। এ 


পথকে কক্ষপথ বলে প্রতিটি গ্রহ আলাদা আলাদা কক্ষপথ ধরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে । 
দিন রাত কী করে হয়? 


সূর্য ডুবে গেলে অন্ধকার নেমে আসে । রাত হয় । তোমরা রাতে ঘুমিয়ে থাক। ঘুম থেকে 
জেগে দেখ চারদিকে ঝলমলে আলো অর্থাৎ দিন হয়ে গেছে। কখনও কি ভেবে দেখেছ 
কেমন করে দিনের পরে রাত এবং রাতের পরে দিন হয়। প্রতিদিন সূর্য পূর্বদিকে ওঠে ও 
পশ্চিমদিকে অস্ত যায়। এ থেকে প্রাচীনকালে অনেকে ধারণা করত পৃথিবী স্থির এবং 
সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে পরে জানা গেছে পৃথিবী 


পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান ১২১ 


সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। শুধু সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে না, নিজ অক্ষের উপরও আবর্তন 
করে। পৃথিবী তার মেরু রেখার উপর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে । পৃথিবী তার মেরু 
রেখার চারদিকে এভাবে একবার ঘুরে আসতে প্রায় ২৪ ঘন্টা সময় লাগে। এ ২৪ 
ঘণ্টাকে বলা হয় এক দিন। পৃথিবীর এ দৈনিক গতির নাম আহ্নিক গতি । এ আবর্তনের 
সময় পৃথিবীর যে অংশ সূর্যের দিকে থাকে সে অংশে তখন দিন এবং অপর অংশে রাত 
হয়। অতএব আহ্নিক গতির ফলে পৃথিবীতে দিন ও রাত হয়ে থাকে। 


আহ্নিক গতির পরীক্ষা 


এ পরীক্ষাটি করার জন্য একটি ভূগোলক (গ্লোব) নিতে পার। এছাড়া লাগবে একটি 
আলোর উৎস। আলোর উৎস হিসেবে মোমবাতি, কুপিবাতি, হারিকেন, টর্চলাইট এর যে 
কোনো একটি হলেই চলবে । লক্ষ করলে দেখবে ভূগোলকটির মাঝ বরাবর একটি 
শলাকা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ভেদ করে আছে। এটিই পৃথিবীর কাল্পনিক অক্ষ 
রেখা । এর চারদিকে পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘুরছে। 


একটি টেবিলের উপর অথবা সমতল মেঝের উপর বাতিটি জ্বালিয়ে রাখ । তারপর 
বাতির সামনে ভূগোলকটি বসাও। কক্ষটি কম আলোকিত হলে ভাল হয়। এখানে 


আলোর উৎসটিকে সূর্য মনে কর এবং ভূগোলকটিকে পৃথিবী । লক্ষ করে দেখ, 
ভূগোলকটির যে পাশে আলোটি আছে সেদিক আলোকিত হয়েছে । অপর পাশটি আলো 


পাচ্ছে না, অন্ধকার থেকে যাচেছ। আলোকিত অংশটিকে দিন এবং অপর অংশটির 
অন্ধকারকে রাত মনে করতে পার। এবার যদি গোলকটি আস্তে আস্তে ঘোরাতে থাক 
তাহলে দেখা যাবে আলোকিত অংশ ধীরে ধীরে অন্ধকারে যাচ্ছ এবং অন্ধকার অংশ 
আলোকিত হচেছ। এভাবে পৃথিবীর অর্ধেকাংশে দিন ও বাকী অর্ধেকাংশে রাত চলতে 
থাকে। এবার গ্লোবটিকে ঘুরিয়ে যখন বাংলাদেশ অভিকত অংশটি আলোর দিকে নিয়ে 
আস তখন তার ঠিক বিপরীত দিকে আমেরিকা অন্ধকারে রয়েছে । এর অর্থ বাংলাদেশে 
যখন দিন আমেরিকায় তখন রাত এবং ১২ ঘণ্টা পরে ঠিক এর বিপরীত অবস্থা হবে । 
অতএব পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে কোন একটি স্থানে যখন দিন তখন বিপরীত 
দিকে অবস্থিত স্থানে রাত হচেছ। 


১২২ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


খতুপরি চিত্র ১২.৩: পৃথিবীর আহ্নিক গতির পরীক্ষা 
তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে, আমাদের দেশের আবহাওয়ার অবস্থা বার মাস এক 
রকম থাকে না। বছরে কখনো গরম, কখনো ঠান্ডা । আবার কখনও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে 
থাকে । গরম, ঠান্ডা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে আমাদের দেশে বছরের 
১২টি মাসকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি ভাগকে খতু বলে। 
বাংলাদেশ ষড় খতুর দেশ। খতৃ ছয়টি হচ্ছে : গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও 
বসন্ত। এ ছয়টি খতু পালা করে একটির পর একটি আসছে। এর কারণ কী? কারণ 
পৃথিবী নিজ অক্ষের চারদিকে ঘুরছে এবং একই সাথে তার কক্ষপথে বছরে একবার 
সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসে । আপন কক্ষপথে পৃথিবীর এ পরিভ্রমণকে বার্ষিক গতি 
বলে। কক্ষপথে একবার ঘুরে আসতে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা (প্রকৃতপক্ষে ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা 
৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড) সময় লাগে। এ সময়কে এক বছর বা সৌর বছর বলে । 
সাধারণত আমরা ৩৬৫ দিনে এক বছর গণনা করি। এতে বছরে সময়ের ঘাটতি হয় 
প্রায় ৬ ঘণ্টা। তাই প্রতি ৪ বছরে এক দিন বাড়িয়ে ইংরেজি চতুর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি মাস 
২৮ দিনের পরিবর্তে ২৯ দিন ধরা হয়। এরুপ বছরকে অধিবর্ষ বা লীপ ইয়ার বলে । লীপ 
ইয়ারের বছর ৩৬৬ দিনে হয় । পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে দিন রাত্রি ছোটবড় হয় এবং 
খতু পরিবর্তন ঘটে । 


পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান ১২৩ 


পৃথিবী সব সময়ই সূর্য থেকে আলো ও তাপ পেয়ে থাকে । তবে পৃথিবীর সব স্থান বছরে 
সব সময় সমান তাপ বা আলো পায় না। তার কারণ হল পৃথিবী হেলানো অবস্থায় 
উপবৃত্তাকার পথে সূর্যের চারদিকে ঘোরে । এ অবস্থায় কক্ষপথে অগ্রসর হয় বলে 
কখনও উত্তর মেরু সূর্যের কাছে আসে এবং দক্ষিণ মেরু দূরে সরে যায়; আবার কোনো 
সময় এর উল্টো হয়। আবার এমনকি কখনো উভয় মেরু সমান দূরে থাকে । যখন 
পৃথিবীর কোনো একটি অংশ সূর্যের কাছে থাকে তখন সে অংশ তাপ বেশি পায় এবং 
বেশিক্ষণ ধরে আলো পায় । ফলে পৃথিবীর সে অংশে দিন বড় ও রাত ছোট হয়। সেখানে 
তাপ বেশি পায় বলে গ্রীষ্মকাল হয়। এর বিপরীত অংশ তখন তাপ কম পায় বলে 
সেখানে শীতকাল চলতে থাকে এবং রাত বড় হয়। বার্ষিক গতির কারণে পৃথিবীর উত্তর 
গোলার্ধে ২১ জুন দিন সবচেয়ে বড় ও রাত সবচেয়ে ছোট হয়। ২২ ডিসেম্বর দক্ষিণ 
গোলার্ধ সূর্যের দিকে বেশি ঝুকে থাকে, তাই এদিন দক্ষিণ গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড় 
এবং রাত সবচেয়ে ছোট হয়। এ দিন উত্তর গোলার্ধে দিন সবচেয়ে ছোট ও রাত 
সবচেয়ে বড় হয় । ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর দিন ও রাত সমান হয় । 


চিত্র ১২.৪ : খতু পরিবর্তনের পরীক্ষা 
ছায়াপথ 


অন্ধকার রাতে মেঘমুক্ত আকাশের জোতিষ্কমণ্ডলীর দিকে তাকাও । কী দেখতে পাচছঃ 
ছড়ানো ছিটানো উজ্জ্বল, মিটমিটে তারকা বা তারকারাজি, তাই না? খুব ভাল করে 
খেয়াল করলে দেখবে সাদা মেঘের মতো একটি বিস্তীর্ণ এলাকা । মনে হয় যেন 
আলোছায়ার 


১২৪ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


একটি দীর্ঘ পথ মহাকাশের উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে । একেই ছায়াপথ বলে। 
এ ছায়াপথ আসলে লক্ষ কোটি নক্ষত্র এবং তাদের গ্রহ ও উপগ্রহ নিয়ে গঠিত । সমস্ত 
মহাকাশে আছে অসংখ্য ছায়াপথ । এর একটি ছায়াপথে কোটি কোটি নক্ষত্র রয়েছে। 
নীহারিকা 

ছায়াপথের একটি বিস্ময় হচেছ নীহারিকা । নীহারিকা গ্যাসীয় পদার্থ ছারা পূর্ণ। 
নীহারিকা মহাকাশে কম আলোকিত তারকারাজির আস্তরণ । দেখতে হালকা মেঘের 
মতো । এক একটি নীহারিকার মাঝে কোটি কোটি নক্ষত্র থাকতে পারে । ছায়াপথে ছোট 
বড় নানারকম নীহারিকা আছে। এদের আকার বিচিত্র । কোনো কোনো নীহারিকা সূর্যের 
চেয়েও বড়। 

উক্কা 

চলেছে বা কোনো নক্ষত্র যেন আকাশ থেকে খসে পড়ছে। এ নক্ষত্র পড়তে পড়তে 
অদৃশ্য হয়ে যাচেছ। এ ঘটনাকে নক্ষত্র পতন বলে । আসলে এরা নক্ষত্র নয়, উল্ধা। এরা 
মাধ্যাকর্ষণ বলের আকর্ষণে প্রচণ্ড গতিতে ভূপৃষ্ঠের দিকে ছুটে আসে এবং বায়ুমণ্ডলে 
ঢুকে বায়ুর সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে জলে ওঠে ৷ কখনো পুড়ে ছাই হয়ে যায় । আবার কখনো 
আধাপোড়া অবস্থায় ভূপৃষ্ঠে পড়ে। একে বলা হয় উক্কাপিও। উন্কাপিন্ডের আঘাতে 
আঘাতে প্রায় দেড় কিলোমিটার প্রশস্ত একটি গর্ত তৈরি হয়েছে। 


কান 

মহাকাশে মাঝে মাঝে এক প্রকার জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটে । এসব জ্যোতিষ্ক 
কিছুদিনের জন্য উদয় হয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। ধূমকেতু আকাশের এক অতি 
বিস্ময়কর বস্তু । নক্ষত্রের চারদিকে এরা পরিভ্রমণ করে । সূর্যের কাছাকাছি হলে প্রথমে 
অস্পষ্ট মেঘের মত দেখা যায় । ক্রমশ উজ্জ্বল হতে থাকে এবং দেখতে অনেকটা ঝাঁটার 
মত দেখায়। ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী এডমন্ড হ্যালি ১৬৮২ সালে আকাশে একটি ধূমকেতু 
আবিষ্কার করেন। তার নাম অনুসারে এর নাম রাখা হয় হ্যালির ধূমকেতু ৷ হ্যালির 
ধূমকেতু ৭৬ বছর পর পর দেখা যায়। তার হিসাব অনুযায়ী হ্যালির ধূমকেতু ১৮৩৪, 
১৯১০, ১৯৮৬ সালে দেখা গেছে এবং ২০৬২ সালে আবার দেখা যাবে । 
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তোমরা ইতোমধ্যে জেনেছ যে, পৃথিবীর চারদিকে দিগন্ত বিস্তৃত মহাকাশ এত বিশাল 
যে, এর সীমা পরিসীমা সম্পর্কে কোন ধারণাই করা যায় না। আমাদের পৃথিবী 
সৌরজগতের একটি মাত্র গ্রহ । সৌরজগতের কেন্দ্রে আছে সূর্য যা একটি নক্ষত্র । আমরা 
জানি এ রকম ১০০ কোটিরও অধিক নক্ষত্র আছে। এসব নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে 
সৌরজগতের মতো লক্ষ লক্ষ জানা-অজানা জ্যোতিষ্কমণ্ডল রয়েছে। এছাড়াও মহাকাশে 
আছে অসংখ্য ছায়াপথ, নীহারিকা, ধূমকেতু এবং আরও কত জ্যোতিষ্ক ৷ প্রতিটি 
ছায়াপথে আছে আবার লক্ষকোটি নক্ষত্র এবং নীহারিকাতেও আছে কোটি কোটি নক্ষত্র । 
ধারণা করা হয় যে, মহাকাশে কোটি কোটি আলোবর্ষ দূরে এমন অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী 
আছে, যেগুলো থেকে পৃথিবী সৃষ্টির পর এ কয়েক'শ কোটি বছরেও এখনও পর্যন্ত 
আলো এসে পৌঁছাতে পারেনি। সুতরাং আমরা শুধু সামান্যই ধারণা করতে পারি, 
মহাকাশে কত হাজার হাজার কোটি কোটি জ্যোতিঘ্কমণ্ডলী রয়েছে। এ অসংখ্য 
জ্যোতিৎ্কমণ্ডলী নিয়ে যে জগত গঠিত তাকেই বিশ্বজগত বা মহাবিশ্ব বলা হয়। 
আমাদের সৌরজগত এ বিশ্বজগতের তুলনায় একটি বিন্দুর মতো । 


অন্শীলনী 


a 


ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 
সঠিক উত্তরটিতে টিক (খ) চিহ্ন দাও 
১। চাদ, সূর্য, তারা এগুলো এক নামে কী বলে পরিচিত? 
ক) গ্রহ খ) নক্ষত্র 
গ) জ্যোতিষ্ক ঘ) নীহারিকা 
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২। নিচের চারটির মধ্যে কোনটি উপগ্রহ? 
ক) সূর্য খ) চাদ 
গ) মঙ্গল ঘ) শুরু 
৩। সৌরজগতের কোনটির নিজের আলো আছে? 
ক) পৃথিবী খ) চাদ 
গ) সূর্য ঘ) শুকতারা 
৪ । জীহাজের নাবিকেরা রাতের বেলায় কোনটির সাহায্যে দিক ঠিক করে চলাফেরা করে? 
ক) ধুবতারা খ) সন্ধ্যাতারা 
গ) উপগ্রহ ঘ) উল্কা 
৫ পৃথিবীর তার নিজ অক্ষের উপর কোন দিক থেকে কোন দিকে ঘুরছে? 
ক) পূর্ব থেকে পশ্চিমে খ) পশ্চিম থেকে পূর্বে 
গ) উত্তর থেকে দক্ষিণে ঘ) দক্ষিণ থেকে উত্তরে 
খ. শূন্যস্থান পূরণ কর 
১। পৃথিবী সূর্যের একটি ................ | 
২। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ ..................১২১০০০০০০। প্রদক্ষিণ করে। 


৩। শুকতারা আসলে একটি .......... | 


৫ ধুমকেতু দেখতে ১5০০5525548 মত । 
৬। পৃথিবীতে দিনরাত হয় ...... ০০ গতির ফলে। 
গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 


১। জ্যোতিষ্ক কাকে বলেঃ কয়েকটি জ্যোতিষ্কের নাম লেখ? 

২। সন্ধ্যাতারা ও শুকতারা কখন কোথায় দেখা যায়? 

৩।পৃথিবী তার অক্ষের চারদিকে একবার এবং সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে 
আসতে কত সময় লাগে? এ দুই ধরনের গতির নাম কী? 

৪ । আহ্নিক গতি কাকে বলে? আহ্নিক গতির বর্ণনা দাও । 

৫ । বাংলাদেশের খতৃগুলোর নাম লেখ। 

৬ । ধুমকেতু কী? হ্যালির ধুমকেতুর বর্ণনা দাও । 

৭। দিন ও রাত কেন হয়? 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ অসাধ্য সাধন 


করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন সম্পদকে সুবিধামতো তার 
নিজের কাজে ব্যবহার করছে। প্রতিদিনই জয় করে চলছে প্রকৃতিকে । 


সৃষ্টির শুরুতে কিন্তু মানুষ এমন অবস্থায় ছিল না, সে ছিল অসহায় । প্রকৃতির দয়ার 
ওপর তাকে নির্ভর করে বাচতে হত। তার খাবার ছিল বনের ফলমূল বা জীব 
জানোয়ারের মাংস। গাছের বাকল বা পাতা ছিল তার পোশাক । আশ্রয় ছিল গাছের 
তলায় বা ডালে । ঝড়বৃষ্টি, ঠান্ডা গরমে কষ্ট পেত অন্য প্রাণীদের মতো । কিন্তু পরবর্তী 
ঘরবাড়ি তৈরি করেছে। প্রয়োজনমত কাপড়চোপড় পরে ঘরবাড়িতে তাপ নিয়ন্ত্রণের 
ব্যবস্থা করে প্রকৃতির ঠান্ডা ও গরম থেকে নিজেকে রক্ষা করছে। 


এক সময় মানুষ সব খাবারই কাচা খেত। এরপর মানুষ তার বুদ্ধি ও মেধার জোরে 
আবিষ্কার করল আগুন। শুরু করল ঘরবাড়ি তৈরি এবং চাষাবাদ । চাষাবাদের জন্য 
ব্যবহার করতে লাগলো বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন কোদাল, কাচি, লাঙল ইত্যাদি। এসব 
করতে করতে এক সময় না জেনেই মানুষ প্রবেশ করলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে । 
শিখল নিজের কাজে প্রকৃতিকে ব্যবহার করতে । শুরু হল নিজের বুদ্ধি দিয়ে প্রকৃতিকে 
জয় করে বাচা। 

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 

প্রকৃতিতে নানা রকম ঘটনা ঘটে ৷ দিন যায় রাত আসে, আবার রাত যায় দিন আসে । 
প্রতিদিন সকালে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে সূর্য ওঠে । কখনো হয় ঝড়-বৃষ্টি, ভূমিকম্প বা অন্য 
কোনো দুর্যোগ । গরম পড়ে, তারপর শীত আসে । আমাদের নানা রকম রোগ হয়, ওষুধ 
খেলে রোগ সারে ইত্যাদি । পৃথিবী ঘোরে সূর্যের চারদিকে । পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে চাদ। 
হয় এসব প্রশ্নের উত্তর খুজতে থাকে মানুষ । এসব ঘটনার কারণ জানার জন্য মানুষ নানা 
রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে । ফলে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন জ্ঞান। এ জ্ঞান ও জ্ঞান অর্জনের 
্রক্রিয়াই হল বিজ্ঞান । বিজ্ঞান মানুষকে নতুন নতুন ধারণা দেয়। 
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ক্ষেত্রের । চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়নের ফলে আজকাল অনেক মারাত্বক রোগের নিরাময় সম্ভব 
হয়েছে। কলকারখানার উন্নয়নের ফলে এখন অনেক অল্প সময়ে অনেক বেশি উৎপাদন সম্ভব । 
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে আজকাল খুব দ্রুত এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া যায়। 
কৃষির উন্নয়নে আমাদের খাদ্যের অভাব অনেকাংশেই পুরণ হয়েছে। 


লাগানো অর্থাৎ বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে প্রয়োগ বা ব্যবহার করাকেই প্রযুক্তি বলা হয়। 


ওষুধ উৎপাদনকারী কারখানা 
চিত্র ১৩.১: বিজ্ঞানের সাহায্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন 


বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্পর্ক এবং বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি 


বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ট । এরা পাশাপাশি চলে । বিজ্ঞানীদের মুল্যবান 
আবিষ্কারকে মানুষের কাজে লাগাতে হলে প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হয়। তাই বিজ্ঞানের 
আবিষ্কারকে কাজে লাগানোর জন্য তৈরি হয় প্রযুক্তি। যেমন প্রাচীন মানুষ আগুনের 
ব্যবহার জানতো না। বিজ্ঞান তাদেরকে আগুনের ব্যবহার শিখিয়েছে। আমরা যে ছুরি, 
দা, কাচি, কাস্তে, লাঙল ব্যবহার করি এগুলো তৈরির পিছনেও কিন্তু বিজ্ঞানের অবদান 
রয়েছে। এগুলো হল প্রযুক্তি । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্পর্ক বোঝাতে আমরা কয়েকটি 
উদাহরণ উল্লেখ করব। বিজ্ঞানী নিউটনের নাম তোমরা শুনেছ। তিনি মহাকর্ষ সূত্র 
আবিষ্কার করেছেন । নিউটন তার সুত্রে বলেছেন সব বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে । 


পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান ১২৯ 


বলেছেন সূর্যকে কেন্দ্র করে এর চারদিকে বিভিন্ন গ্রহ আবর্তন করে। তার মহাকর্ষ 
সূত্রের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে রকেট । এছাড়া নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের ওপর 
ভিত্তি করে কৃত্রিম উপগ্রহও তৈরি হয়েছে। এখানে নিউটনের মহাকর্ষ সুত্র আবিষ্কার হল 
বিজ্ঞান। এর ওপর ভিত্তি করে রকেট বা কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরির বিষয় হল প্রযুক্তি । 


বিদ্যুতের কথা ধরা যাক। বিদ্যুৎ যে বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন তিনি জানতেন না এত 
রকম কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যাবে। প্রযুক্তিবিদরা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি করে কত 
রকম কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন। বিদ্যুতের আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করে গড়ে 
উঠেছে হরেক রকম প্রযুক্তি। বর্তমানে বিদ্যুতের সাহায্যে জ্বলছে বাতি, চলছে পাখা, 
চলছে কল কারখানা । চলছে নানান রকম ইলেকট্রনিক যন্ত্র যেমন রেডিও, টিভি, 
কম্পিউটার, ভিসিপি, ভিসিআর ইত্যাদি । 


চিত্র ১৩.২: নানান রকম প্রযুক্তি 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞান-পরযুক্তির ব্যবহার 
শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তি 
শিক্ষার ক্ষেত্রে কম্পিউটার, রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির 
ব্যবহার আধুনিক প্রযুক্তির উদাহরণ । এছাড়া সারাবিশ্বে এখন ওভারহেড প্রজেক্টর এবং 


মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইন্টারনেট ব্যবহার 


১৩০ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে তথ্য ও চিত্র ১৩.৩: বিভিন্ন যানবাহন 

খবরাখবর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে নিয়ে যেত। এভাবে তথ্য ও খবরাখবর 
আদানপ্রদানে অনেক সময় লাগত। যানবাহনের উন্নতি এবং টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, 
টেলিপ্রিন্টার আবিষ্কারের ফলে তথ্য আদানপ্রদানে সময় অনেক কমে গেছে। আধুনিক 
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে কম্পিউটার, ফ্যাক্স ও ই-মেইল এবং ইন্টারনেট ব্যবহার 
করে মুহূর্তের মধ্যে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যোগাযোগ করা যায়। 


কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তি 

কৃষিকাজে প্রাচীন প্রযুক্তি লাঙলের ব্যবহার এখনো অনেক দেশে চালু রয়েছে। আমাদের 
দেশে পশৃচালিত লাঙলের সাথে সাথে আধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রচালিত লাঙল বা ট্রাক্টর এবং 
পাওয়ার টিলার ব্যবহার করা হয়। পানি সেচের জন্য দোন, গভীর নলকূপ এবং নদীনালা 
থেকে পানি তোলার জন্য লো লিফট পাম্প ব্যবহার করা হয়। ফসলের বীজ বোনার জন্য 


পাশে কয়েকটি কৃষি প্রযুক্তির চিত্র দেওয়া হল। এবার তোমার জানা কয়েকটি কৃষি 
প্রযুক্তির নাম লেখ। 

চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রযুক্তি 

চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নতুন নতুন ওষুধ, যন্ত্রপাতি তৈরি করেছে। শরীরের 
ভেতরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবস্থা দেখার জন্য শুধু এক্স-রে ব্যবহার করা হত। এখন 
নেওয়া হয়। ইসিজি ব্যবহার করা হয় হৃদরোগ নির্ণয়ে । লেজার রশ্মি ব্যবহার করে 
রক্তপাত ছাড়াই অনেক জটিল অস্ত্রোপচার করা হচেছে। আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তিতে 
অকেজো অনেক অজ্ঞ প্রত্যঙ্গ বদল বা সংযোজন করা সম্ভব হয়েছে। যেমন কৃত্রিম 
কিডনী সংযোজন এবং হৃদরোগে পেসমেকার লাগানো হয়। যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, 
হুপিংকাশি, হাম ও বসন্ত রোগ প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন প্রতিষেধক টিকা ও 
ইনজেকশন । 


চিত্র ১৩.৫: চিকিৎসা প্রযুক্তি 


দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপর দুটি অবদান হল স্বয়ংক্রিয় দরজা ও রিমোট 
কন্ট্রোল । এখন আমরা স্বয়ংক্রিয় দরজা ও রিমোট কন্ট্রোল নিয়ে আলোচনা করব । 
স্বয়ংক্রিয় দরজা 

তোমাদের এমন অভিজ্ঞতা আছে কিনা জানি না, কোনো বন্ধ দরজার সামনে গেলে 
দরজাটি আপনা আপনি খুলে গেল। যারা দেশের বাইরে গেছ তারা এ রকম দরজা 
দেখেছো । আমাদের দেশেও কোথাও কোথাও এমন দরজা আছে । কোনো বড় অফিসে 
বা দোকানে, এয়ারপোর্টে তোমরা সাধারণত এ রকম দরজা দেখতে পাবে । বড় বড় 
হোটেলেও এ রকম দরজা রয়েছে । সাধারণ দরজা খুলতে ছিটকানী বা তালা খুলতে হয় 
বা দরজা ঠেলতে হয় অথবা টানতে হয়। কিন্তু স্বয়ংক্রিয় দরজা আপনা আপনি খুলে 
যায়। আপনা আপনি খোলে বলেই এর নাম স্বয়ংক্রিয় দরজা । 


পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান ১৩৩ 


স্বয়ংক্রিয় দরজা আপনা আপনি কেন খোলে? অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় দরজা কী করে কাজ করে? 
আসলে স্বয়ংক্রিয় দরজা নিজে খোলে না। তুমি যখন দরজার সামনে যাও বা কোনো 
জিনিস বা যন্ত্র যদি দরজার সামনে আনা হয়, তখন একটি ব্যবস্থা তোমার বা যন্ত্রে 
উপস্থিতি টের পায় এবং সাথে সাথে ক্রিয়াশীল হয়ে দরজা খোলার সুইচটি ‘অন’ করে 
দেয়, ফলে দরজা খুলে যায়। এ যন্ত্রটির নাম সেন্সর নানান রকম সেন্সর রয়েছে। 
এদের মধ্যে চাপ-সেন্সর, আলোক-সেন্পর ও গতি-সেন্সর বেশি ব্যবহৃত হয়। 
আলেকজানদ্রিয়ার হেরন প্রথম স্বয়ংক্রিয় দরজা তৈরি করেন। মনে কর, কোন স্বয়ংক্রিয় 
দরজায় চাপ সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে। তুমি যখন দরজার সামনে আস, মেঝের উপর 
তোমার পায়ের চাপে চাপ-সেন্সর ক্রিয়াশীল হয়। ফলে দরজা আপনা আপনি খুলে যায় । 
অর্থাৎ চাপ প্রয়োগের ফলে চাপ সেন্সর কাজ করে । 


আলোক সেন্সর ক্রিয়াশীল হয় আলোক বাধা পেলে । তুমি যখন দরজার সামনে আস, 
তোমার শরীর আলোকে বাধা দেয়। তখন আলোর অনুপস্থিতি আলোক সেন্সরকে 
ক্রিয়াশীল করে । ফলে দরজা খুলে যায়। 


গতি সেন্সর তোমার নড়াচড়া বা গতির দ্বারা ক্রিয়াশীল হয়। ফলে তুমি দরজার সামনে 
এলে দরজা খুলে যাবে । এভাবেই স্বয়ংক্রিয় দরজা কাজ করে। 


রিমোট কন্ট্রোল 


এর আগে আমরা টেলিভিশন নিয়ে আলোচনা করেছি। কোনো কোনো টিভি চালাতে 
টিভি'র অফ-অন বোতাম টিপতে হয়। শব্দ বাড়াতে কমাতেও বোতাম টিপতে হয়। 
আজকাল ছোট একটি যন্ত্রের সাহায্যে এ কাজটি দূরে থেকেই করা যায়। তোমরা 
অনেকেই এর নাম জান । অনেকে এটি ব্যবহারও করেছ । এর নাম ‘রিমোট কন্ট্রোল’ । 
“রিমোট কন্ট্রোল’ কথাটির অর্থ ‘দূর’ থেকে নিয়ন্ত্রণ ৷ “রিমোট কন্ট্রোল'কে সংক্ষেপে 
অনেক কাজে রিমোট ব্যবহার হয়। এর মধ্যে রয়েছে রিমোট চালিত নানান রকম 
খেলনা, স্টেরিও সিস্টেম, ডিভিডি প্রেয়ার, কলিংবেল, ফ্যান, এয়ারকুলার, দরজা 
ইত্যাদি । রিমোট চালিত খেলনা গাড়ি তোমাদের অনেকেরই হয়ত আছে। 
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চিত্র ১৩.৬ : টিভির রিমোট কন্ট্রোল ও এর সাহায্যে খেলনা গাড়ি চালানো 


প্রথম রিমোট কন্ট্রোল তৈরি হয় ১৮৯৮ সালে । তৈরি করেন বিজ্ঞানী নিকোলা টেসলা। 
রিমোট কন্ট্রোল একটি ছোট যন্ত্র, একেকটি বোতাম টিপলে একেকটি কাজ হয়। কোন 
বোতাম সুইচ অন বা অফ করে, কোনোটি চ্যানেল পাল্টায়, কোনোটি শব্দ বাড়ায় বা 
কমায় ৷ টিভি'র রিমোট এ কাজটি করে এক প্রকার অদৃশ্য রশ্মির সাহায্যে । এর নাম 
“অবলোহিত' রশ্বি। কোনো কোনো রিমোট রেডিও বা বেতার সংকেতের মাধ্যমে কাজ 
করে। 'অবলোহিত' কথাটা তোমাদের নিকট নতুন । ‘অব’ মানে কম, ‘লোহিত’ মানে 
লাল। রিমোটে ব্যবহৃত এ রশ্মির ওজ্বল্য লাল বর্ণের চেয়ে কম, তাই এর নাম 
অবলোহিত রশ্বি। এ রশ্মি চোখে দেখা যায় না। রিমোটের বোতাম টিপলে রিমোট 
থেকে অবলোহিত সংকেত টিভিতে যায় এবং যে কাজের জন্য বোতাম টিপা হয়েছে সে 
কাজটি করে। চ্যানেল পরিবর্তনের বোতাম টিপলে চ্যানেল পরিবর্তন হয়। শব্দ 
বাড়ানোর বোতাম টিপলে শব্দ বাড়ে ইত্যাদি। অবলোহিত রশ্মি বাধা অতিক্রম করে 
যেতে পারে না। ফলে টিভি ও রিমোটের মাঝে কোনো বস্তু থাকলে রিমোট কাজ করে 
না। একইভাবে রিমোটের বোতাম টিপলে বেতার তরঙ্গ বেরিয়ে গিয়ে কলিংবেল 
বাজায় । রিমোট দ্বারা খেলনা গাড়ি চালানোর জন্যও বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। 
সুতরাং রিমোটের কাজ এখন তোমরা বুঝতে পারছ। রিমোট কন্ট্রোলের অন্যান্য 
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- গাড়ির দরজা বন্ধ করা বা খোলা; 

- বাড়ির মেইনগেট খোলা ও বনধ করা; 

- গাড়ি রাখার গ্যারেজ খোলা ও বন্ধ করা। 

- ফ্যান চালানো ও বন্ধ করা 

- এয়ার কুলার চালানো ও বন্ধ করা ও তাপমাত্রা বাড়ানো কমানো 

বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানুষকে অজানাকে জানার সুযোগ করে দিয়েছে। প্রযুক্তি মানুষের 
জীবনমানের উন্নতি সাধন করেছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষের গড় আয়ু 
বাড়িয়ে দিয়েছে। মানুষকে মুক্তি দিয়েছে অনেক রোগব্যাধি থেকে । কমে গেছে শিশু 
মৃত্যুর হার প্রযুত্তিবিদদের বিভিন্ন যন্ত্র ও ওষুধ ব্যবহার করে মানুষ অনেক জটিল রোগ 
থেকে সেরে উঠছে। পেয়েছে সুস্থ জীবন । প্রযুক্তির কল্যাণে সাধারণ অসুখ বিসুখ থেকে 
শুরু করে জটিল রোগ পর্যন্ত নিরাময় করা সম্ভব হচেছ। 

প্রযুক্তি ব্যবহার করে অধিক খাদ্য ফলানো হচেছ। ফলে আমাদের দেশে খাদ্য উৎপাদন 
অনেক বেড়েছে। শুধু খাদ্য উৎপাদন নয়, খাদ্য সংরক্ষণ ও বিতরণেও রয়েছে বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তির অবদান । উন্নত বাসস্থান নির্মাণ এবং দ্রুত যাতায়াত সম্ভব হচেছ। 

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা নতুন নতুন কৃত্রিম জিনিস তৈরি করতে পারি। 
এগুলো হল- নাইলন, টেরিলিন ও পলিস্টারের কাপড়, প্লাস্টিকের খেলনা, গৃহস্থালি 
কাজের জিনিস, রাসায়নিক সার ইত্যাদি। 

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা পাচিছ নতুন নতুন শক্তির উৎস ৷ কয়লা, তেল, গ্যাস 
উত্তোলনে প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। ব্যবহার হচেছ সূর্য থেকে পাওয়া 
পানিবিদ্যুৎ। বাতাসের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে উৎপন্ন করা হয় বিদ্যুৎ। বায়ুশক্তির 
সাহায্যে সেচের পানি উত্তোলন করা হয়। এছাড়া গরুমহিষের গোবর এবং মানুষের বিষ্ঠা 
থেকে তৈরি করা হচেছ বায়োগ্যাস । বায়োগ্যাস ব্যবহৃত হচেছ রান্নার কাজে ও বাতি 
জালাতে। এভাবে বায়োগ্যাস, সৌরশক্তি ও বায়ুশত্তি ব্যবহার করে গ্রামের লোকজনের 
শক্তির চাহিদা মেটানো হচেছ। 

শিক্ষা ও তথ্য আদান-প্রদান এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে রেডিও, 
টেলিভিশন, টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট ও ই-মেইল । এসবের সাহায্যে অল্প সময়ে, 
স্বল্প ব্যয়ে আমরা তথ্য আদান-প্রদান করতে পারি। এসব তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশ্বকে 
আমাদের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে । যেন ছোট হয়ে এসেছে পৃথিবী । 
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প্রযুক্তি ব্যবহার সকল দিক থেকে আমাদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করেছে। প্রযুক্তি 
ব্যবহারের ফলে কল কারখানার উৎপাদন বেড়েছে । উন্নত হয়েছে পণ্যের মান, কমেছে 
উৎপাদন খরচ । যেসব কাজ মানুষের জন্য বিপজ্জনক, সেসব কাজে মানুষের পরিবর্তে 
ব্যবহার করা হচেছ রোবট । এরা মানুষের পরিবর্তে অনেক সুক্ষ্ম কাজও করছে। 


এভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার মানুষের সুখ-স্বাচছন্দ বাড়িয়ে দিয়েছে এবং দিয়েছে সুস্থ 
জীবন- যাপনের সুযোগ । 


প্রযুক্তির অপব্যবহার ও সৃষ্ট সমস্যা 


স্বাচছন্দ্য। আবার প্রযুক্তির অপব্যবহার কিছু কিছু সমস্যারও সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে 
প্রধান হল পরিবেশ দুষণ, কলকারখানার রাসায়নিক বর্জ্য ও নির্গত গ্যাস থেকে দুষিত 
হচেছ পানি, মাটি ও বায়ু। এছাড়া ত্রুটিপূর্ণ গাড়ি থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোয়া বায়ু দুষিত 
করছে। ফলে সৃষ্টি হচেছ শ্বাসকষ্ট, নানান রকমের অসুখ । শস্যের খেতে অতিরিক্ত 
রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের ব্যবহার বাতাস ও পানিকে দূষিত করে । মাটির 
উর্বরতা শক্তিও কমতে থাকে । 


রেডিও, টেলিভিশন ও কম্পিউটারের অপব্যবহার মানবদেহে অনেক সমস্যার সৃষ্টি 
করে। জোরে জোরে রেডিও শোনা, সারাদিন টিভি দেখা বা কম্পিউটারে বিরতিহীনভাবে 
সারাদিন কাজ করা আমাদের শরীরে নানান রকম সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে । এসব 
সমস্যার মধ্যে রয়েছে কানে কম শোনা, কাধ ও ঘাড় ব্যথা, চোখের পানি শুকিয়ে যাওয়া, 
চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া ইত্যাদি । 


আবার এয়ারকুলার, রেফ্রিজারেটর থেকে নির্গত সিএফসি নামক পদার্থ পৃথিবীর 
বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরকে নষ্ট করে দেয়। এতে যে হারে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে 
তাতে আশংকা করা হয় যে, এক সময় পৃথিবীর এক বিরাট অংশ সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে 
যেতে পারে । 


মারাত্মক যুদ্ধে ব্যবহৃত বোমা ও রাসায়নিক অস্ত্র প্রযুক্তির উদ্ভাবন। এসব অস্ত্র লক্ষ লক্ষ 
মানুষের মৃত্যু ডেকে আনতে পারে । সুতরাং প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের 
সচেতন হতে হবে। প্রযুক্তির অপব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো জেনে তা থেকে বিরত 
থাকতে হবে। তবে আশার কথা হল এসব বিরুপ প্রভাব সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী দিন দিন 
সচেতনতা বাড়ছে। 
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অনুশীলনী 
ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 
সঠিক উত্তরটিতে টিক (৭) চিহ্ন দাও 
১। পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে কী বলা হয়? 
ক) প্রযুক্তি খ) বিদ্যা 
গ) বিজ্ঞান ঘ) দক্ষতা 
২। বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত জ্ঞানকে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করাকে কী বলে? 
ক) দক্ষতা খ) প্রযুক্তি 
গ) পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঘ) বিজ্ঞান 
৩। কোন যন্ত্রে শব্দতরঙ্ঞা ব্যবহার করে দেহের অভ্যন্তরে কোন অঙ্গের ছবি নেওয়া হয়? 
ক) ইসিজি মেশিন খ) আল্ট্রাসনোগ্রাফ 
গ) ক্যামেরা ঘ) স্টেথোস্কোপ 
৪। শরীরের ভেতরে ভাঙা হাঁড়কে শনাক্ত করতে কোনটি ব্যবহার করা হয়? 
ক) এক্স-রে খ) লেজার 
গ) ইসিজি মেশিন ঘ) স্টেথোস্কোপ 
খ. শুন্যস্থান পূরণ কর 
১। আল্ট্রাসনোগ্রাফ যন্ত্রে ........... তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। 
২। ফসলের বীজ বোনার নতুন প্রযুক্তির নাম ................- | 
৩। টিভির রিমোট কন্ট্রোলে .......... ০০০০০০০০০০০ সংকেত ব্যবহার করা হয় 
গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 


১। বিজ্ঞান কাকে বলেঃ 

২ প্রযুক্তি বলতে কী বোঝায়? 

৩। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি প্রযুক্তির নাম লেখ । 

৪ । একটি উদাহরণ দিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পার্থক্য লেখ । 

৫ । পাচটি পুরনো প্রযুক্তির নাম লেখ । 

৬। তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পাচটি আধুনিক প্রযুক্তির নাম লেখ। 

৭। রিমোট কন্ট্রোল কী? রিমোট কন্ট্রোল কী কী কাজে ব্যবহার করা হয়? 
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ঘ. রচনামূলক প্রশ্ন 
১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্পর্ক বর্ণনা কর । 
২। কৃষি প্ৰযুক্তি কী? কৃষিকাজে প্রযুক্তি কীভাবে সহায়তা করছে? 


৩। কয়েকটি চিকিৎসা প্রযুক্তির নাম লেখ । এগুলো কী কী রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত 
হয়, লেখ । 


৪ । মানুষের জীবনে প্রযুক্তির প্রভাব বর্ণনা কর। 

৫ ৷ প্রযুক্তির অপব্যবহার কী কী সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে, তা লেখ। 

৬ স্বয়ংক্ৰিয় দরজা কী? এ দরজা কীভাবে আপনা আপনি খোলে? 
কর্মকা (নিজেরা কর) 


১। তোমরা নিজেরা ৪ বা ৫ জনের একটি দল তৈরি কর। এরপর দলীয় আলোচনার 
মাধ্যমে শিল্প, কৃষি, চিকিৎসা, শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত প্রযুক্তির 
তালিকা তৈরি কর । (তালিকার জন্য নিচের ছকটি ব্যবহার করতে পার ৷) 


শিল্প প্রযুক্তি | কৃষি প্ৰযুক্তি | চিকিৎসা প্ৰযুক্তি | শিক্ষা ও যোগাযোগ প্রযুক্তি 
> >. ১ >. 
২ ২ ২ ২ 
৩ ৩ ৩ ৩ 
8 8 8 8 
৫ ৫ ৫ ৫ 


২ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে এমন কিছু চিত্র সংগ্রহ কর (যারা শহরে বাস কর তারা 
পত্রপত্রিকায় এগুলো পেতে পার, যারা গ্রামে বাস কর তারা কৃষি মেলা, শিল্প মেলা বা 
উপজেলা কৃষি ও স্বাস্থ্য অফিস থেকে সংগ্রহ করতে পার)। সংগৃহীত ছবিগুলো 
তোমাদের স্কুল ঘরের দেয়াল বা বেড়ায় সেটে দাও। এরপর শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে 
এদের ওপর আলোচনা কর। 


চতুর্দশ অধ্যায় 
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি 


তোমরা হয়তো লক্ষ করে থাকবে যে পশুপাখি বা কীটপতঙ্গা অনেক সময় একে অন্যের 
সাথে ভাব বিনিময় করার জন্য তথ্য পাঠায় । তাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিচুস্তরের তাই তাদের 
তথ্যগুলো হয় খুবই সাধারণ, তথ্য পাঠানোর পদ্ধতিটাও সবসময়েই খুবই সাদামাটা । 
মানুষ অনেকটা উন্নত তাই তাদের দৈনন্দিন জীবনের তথ্যগুলো অনেক বেশি জটিল, 
অনেক বেশি চমকপ্রদ । সেই তথ্য বিনিময় করার জন্য তারা শুধুমাত্র শারীরিক 
কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভর করে নেই, মানুষ এর জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার 
করেছে। বলা হয় আধুনিক পৃথিবী হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির পৃথিবী । তাই যে জাতি যত সহজে 
এবং যত তাড়াতাড়ি একে অন্যের সাথে তথ্য বিনিময় করতে পারবে সেই জাতি তত 
দুত সামনে এগিয়ে যাবে । 
তথ্য 
কোনো বিষয় সম্পর্কে খবরাখবর হচ্ছে তথ্য । পৃথিবীতে নানা রকম তথ্য রয়েছে এবং 
বেচে থাকার জন্য আমাদের সবারই তথ্যের দরকার হয়। একজন কৃষকের চাষাবাদ 
ঠিক সেরকম একজন ডাক্তারের রোগব্যাধি এবং তার চিকিৎসা নিয়েও তথ্যের দরকার 
হয়। কৃষক, শ্রমিক, ডাক্তার বা অন্য যে কোনো মানুষের শুধু যে প্রচলিত তথ্যগুলো 
জানলেই হয় তা নয়- তাদেরকে নতুন নতুন তথ্যও জানতে হয়। অনেক সময় 
তাদেরকে নতুন নতুন তথ্যের জন্মুও দিতে হয়। 
কাজেই তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ তথ্য জানলেই হয় না সেই তথ্যকে অন্যের সাথে 
বিনিময়ও করতে হয়। একজন যখন অন্য একজনের কাছে তথ্য পাঠায় তখন তাকে 
কোনো এক ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়। যেমন এই মুহূর্তে তুমি এই লেখাটি 
পড়ছ। যিনি এই লেখাটি লিখেছেন তিনি তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে কিছু তথ্য পাঠানোর জন্য 
লেখালেখির পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। এই লেখাটি লেখা হয়েছে বাংলায়, তুমি যদি 
ংলা না জানতে তাহলে তোমার কাছে এভাবে তথ্য পাঠানো যেত না। যার অর্থ, 


তথ্য পাঠানোর সময় যে তথ্য পাঠায় এবং যে তথ্য গ্রহণ করে দুজনকেই পদ্ধতিটি 
জানতে হয়। 
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তথ্য যোগাযোগ 

আমরা প্রতি মুহূর্তেই একে অন্যের সাথে তথ্য বিনিময় বা তথ্য যোগাযোগ করছি। 
সবচেয়ে সহজভাবে তথ্য যোগাযোগ করা হয় কথা দিয়ে। একজন শিক্ষক ক্লাসে যখন 
ছাত্রছাত্রীদেরকে কিছু বুঝিয়ে দেন তখন তিনি কথা বলেন। তার কথাগুলো কণ্ঠ থেকে 
শব্দ হিসেবে বের হয়ে ছাত্রছাত্রীদের কানে গিয়ে পৌছায় । এখানে তথ্য বিনিময় হচ্ছে 
শব্দ দিয়ে। খালি গলার শব্দ খুব বেশি দূর যেতে পারে না তাই কেউ যদি আরো দূরে 
শব্দ পাঠাতে চায় তাহলে তাকে মাইক ব্যবহার করতে হয়। যদি আরো দূরে শব্দ 
পাঠাতে চায় তখন টেলিফোন ব্যবহার করতে হয়। 


চিত্র ১৪.১ কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ 
পারি ঠিক সেরকম পৃথিবীর অন্য পাশের একজনের সাথেও কথা বলতে পারি। তোমরা 
যদি টেলিফোন ব্যবহার করে অনেক দূরের কোনো দেশের মানুষের সাথে কথা বলে 
থাক তাহলে আরেকটি ব্যাপার লক্ষ করে থাকবে । হয়তো দেখবে যার সাথে কথা বলছ 
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তার কথাটি সাথে সাথে তুমি শুনতে পাবে না, একটু পরে শুনবে । এই ব্যাপারটি কেন 
হয় সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই তোমাদের কৌতুহল হয়েছে- এর কারণটি কিন্তু খুবই সহজ। 
যখন অনেক দূর দেশে কথা বলা হয় তখন তোমার কথাগুলো টেলিফোনের তার দিয়ে 
যেতে পারে না। সেটাকে বিদ্যুৎ চৌস্বকীয় তরঙ্গে পাল্টে দিয়ে মহাকাশের উপগ্রহে 
পাঠাতে হয়, সেখান থেকে সেটা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে । এই উপগ্রহগুলো পৃথিবী 
থেকে প্রায় ৩৬ হাজার কিলোমিটার দূরে থাকে। বিদ্যুৎ চৌস্বকীয় তরঙ্গের গতিবেগ 
অনেক বেশি হলেও এই দুরতৃ অতিক্রম করতে একটু সময় লেগে যায়। সে জন্য আমরা 
কথাগুলো একটু পরে শুনতে পাই। 

আজকাল উপগ্রহের পাশাপাশি ফাইবার অপটিক সংযোগ দেওয়া শুরু হয়েছে। এই 
সংযোগটি দেওয়া হয় কাচের অত্যনত সরু এক ধরনের তন্তু দিয়ে। যে তথ্যটি আমরা 
পাঠাতে চাই সেটাকে প্রথমে আলোতে রুপান্তর করা হয়, তারপর সেই আলোটিকে এই 
সরু কাচের তন্তু বা অপটিক্যাল ফাইবারের ভিতর দিয়ে পাঠানো হয়। অপটিক্যাল 
ফাইবার দিয়ে কোথাও তথ্য পাঠানো হলে সেটাকে উপগ্রহের মতো দূরে কোথাও 
পাঠাতে হয় না তাই সেটা তাড়াতাড়ি পাঠানো যায়। কাজেই দূরদেশে কথা বলার সময় 
তোমরা যদি লক্ষ কর কথাগুলো আসতে সময় লাগছে না তাহলে বুঝে নেবে সেগুলো 
নিশ্চয়ই অপটিক্যাল ফাইবারের ভেতর দিয়ে আসছে। কাচের এই তন্তুটি দেখলে 
তোমরা অবাক হয়ে যাবে, কারণ এটা চুলের মতো সরু। এটা সাগর, মহাসাগরের নিচে 
দিয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যায়। অপটিক্যাল ফাইবার বা কাচের তন্তু খুব 
সহজে ভেঙ্গে যেতে পারে বলে সেটাকে খুব যত্ন করে অনেক রকম আবরণ দিয়ে ঢেকে 
মোটা ক্যাবলের ভেতর দিয়ে পাঠানো হয় । পথে ঘাটে তোমরা যদি কখনো একটা মোটা 
ফাইবার অপটিক ক্যাবল দেখ তাহলে বুঝে নেবে এর ভেতরে যে সত্যিকার অপটিক্যাল 
ফাইবার আছে সেটা কিন্তু আসলে চুলের মত সরু। 


একমুখী ও উভয়মুখী তথ্য প্রবাহ 

তোমরা সবাই জান মাঝে মাঝেই আমাদের দেশের উপকূলে ঘর্ণিঝড় এসে আঘাত 
করে। সাধারণত এই খবরটি তোমরা পাও রেডিও কিংবা টেলিভিশনের খবর থেকে । এই 
খবরটি তুমি অন্য কোনোভাবেও জানতে পারতে । যদি তোমার কোনো বন্ধু বান্ধব বা 
আত্মীয় স্বজন ঘূর্ণিঝড় এলাকায় থাকতো তাহলে সে টেলিফোন করেও তোমাকে খবরটা 
জানাতে পারত । রেডিও টেলিভিশন থেকে খবর পাওয়া আর টেলিফোন থেকে খবর 
পাওয়ার মাঝে একটা পার্থক্য আছে, সেই পার্থক্যটা কী, তুমি কি সেটা বলতে পারবে? 
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তোমরা নিশ্চয়ই পার্থক্যটা ধরতে পেরেছ। রেডিও টেলিভিশনে তুমি যে খবরটা শুনেছ 
সেটা ছিল একমুখী ৷ যার অর্থ যিনি খবর পড়ছেন তিনি তথ্যটা তোমাকে এবং তোমার 
মতো হাজার হাজার শ্রোতাকে জানিয়েছেন। কোনো শ্রোতাই কিন্তু খবর পাঠককে 
কোনো প্রশ্ন করতে পারেন না, কিংবা তার কাছে কোনো তথ্য পাঠাতে পারেন না। এ 
ধরনের একমুখী তথ্য প্রবাহকে বলে ব্রডকাস্ট বা প্রচারধর্মী। রেডিও, টেলিভিশন, 
খবরের কাগজ, LL A RELL 
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আবার টেলিফোনে তুমি যখন তোমার বন্ধ বা আত্মীয় স্বজনের সাথে কথা বল তখন 
তুমি শুধু যে তাদের কাছ থেকে তথ্য শোন তা নয়। তুমি তাদের কাছে তোমার 
প্রশ্নগুলোও করতে পার অথবা তোমার তথ্যগুলোও পাঠাতে পার। এটা হচ্ছে উভয়মুখী 
তথ্য প্রবাহ । কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হচ্ছে উভয়মুখী তথ্য প্রবাহের আরো একটি 
উদাহরণ । 


টেলিফোন 


১৮৭৬ সালে আলেজান্ডার গ্রাহাম বেল টেলিফোন আবিষ্কার করে প্রথমবার বৈদ্যুতিক 
তারের ভেতর দিয়ে মানুষের কণ্ঠস্বর এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পাঠিয়েছিলেন । 
তখন তিনি নিশ্চয়ই কল্পনা করেননি যে এই টেলিফোনটি এক সময়ে আমাদের এত 
প্রয়োজনীয় একটি নিত্যসঙ্গী হয়ে যাবে । 
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চিত্র ১৪.৩ : ল্যান্ড ফোন ও মোবাইল ফোন 


আমরা আমাদের দৈনন্দিনকাজে টেলিফোনে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে এখন এটি ছাড়া 
একটি দিনও কল্পনা করতে পারি না। 


তোমরা যারা টেলিফোন ব্যবহার করেছ তারা দুই রকম টেলিফোন দেখে থাকবে । এক 
ফোন। আরেক ধরনের টেলিফোনে কোনো তার লাগানো থাকে না, আমরা সেগুলো 
পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারি তাই সেটার নাম মোবাইল (ভ্রাম্যমান) টেলিফোন । 
তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে অনুমান করতে পারছ যে তার লাগানো ল্যান্ড ফোনে আমাদের 
কথাগুলো পাঠানো হয় তারের ভিতরে বিদ্যুৎ সংকেত দিয়ে ৷ মোবাইল টেলিফোনে সেটা 
পাঠানো হয় ওয়ারলেস বা বেতার প্রক্রিয়ায়, অর্থাৎ বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরজ্ঞোর ভেতর 
দিয়ে। প্রত্যেকটা টেলিফোনেই রয়েছে একটা মাইক্রোফোন ও আরেকটা স্পীকার । 
মাইক্রোফোন আমাদের কথা বা গলার স্বরকে বিদ্যুৎ সংকেতে রুপান্তর করে। এই 
বিদ্যুৎ সংকেত ল্যান্ড ফোনের বেলায় তারের ভিতর দিয়ে আর মোবাইল ফোনের বেলায় 
বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গে রুপান্তরিত হয়ে প্রচার কেন্দ্রের মাধ্যমে অন্য টেলিফোনে 
পৌছায়। সেই টেলিফোন স্মীকারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংকেতকে শব্দ তৈরি করে 
আমাদের শোনার ব্যবস্থা করে দেয়। 


রেডিও 


“রেডিও তরঙ্গ’ দিয়ে পাঠানো শব্দকে যে যন্ত্রটি ব্যবহার করে আমরা শুনতে পাই 
সেটাকে সাধারণভাবে রেডিও বলা হয়ে থাকে । রেডিও স্টেশনের স্টুডিওতে বসে যখন 
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কেউ খবর পড়ে অথবা গান গায় তখন সেই শব্দগুলোকে প্রথমে মাইক্রোফোন ব্যবহার 
করে বিদ্যুৎ সংকেতে রুপান্তর করা হয়। এই বিদ্যুৎ সংকেতকে বহু দূরে পাঠানোর 
জন্যে বিদ্যুৎ চৌস্বকীয় তরঙ্গে (বা রেডিও তরঙ্গ) রূপানতর করে একটা উচু এন্টেনা 
থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়া হয়। বিদ্যুৎ চৌস্বকীয় তরঙ্গের জন্য কোনো মাধ্যমের 
দরকার হয় না, তাই সেটা চারিদিকে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে । 


চিত্র ১৪.৪ : EE | 


আমাদের বাসায় কিংবা পকেটে রাখা রেডিও সেটের এন্টেনা সেই বিদ্যুৎ চৌস্বকীয় 
তরজ্গকে আবার বিদ্যুৎ সংকেতে রুপানতর করে। সেই বিদ্যুৎ সংকেত যখন স্পীকারে 
পাঠানো হয় তখন সেটা আবার শব্দে পরিণত হয় এবং আমরা সেটা শুনতে পাই। এক 
সময় বলা হত রেডিও আবিষ্কার করেছেন ইতালীয় বৈজ্ঞানিক মার্কনী। তোমরা শুনে 
খুবই আনন্দিত হবে যে বর্তমানে রেডিও আবিষ্কারক হিসেবে আমাদের দেশের বাঙালি 
বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসুকেও সমান কৃতিতৃ দেওয়া হয় । 


রেডিও বলা হলেই আমাদের চোখের সামনে গান বা খবর শোনার জন্যে তৈরি ছোট রেডিও 
সেটের ছবি ভেসে উঠে। এছাড়াও অন্য অনেক ধরনের রেডিও সেট আছে। পুলিশ বা 
মিলিটারী সেরকম রেডিও সেট ব্যবহার করে একে অন্যেও সাথে যোগাযোগ করে। 
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টেলিভিশন 


টেলিভিশন বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণমাধ্যম । এক সময় ছোট সাদা কালো 
টেলিভিশন দিয়ে যাত্রা শুরু করেও এখন পৃথিবীতে রঙিন এবং বিশাল পর্দার টিভি 
রয়েছে। একসময় টেলিভিশনের আকার ছিল বড় এবং ভারী, বর্তমানে আধুনিক 
টেলিভিশনগুলো ছবির ফ্রেমের মতো দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা যায়। আজকালকার 
টেলিভিশনে শত শত চ্যানেল দেখা সম্ভব, শুধু তাই নয় পৃথিবীর যে কোনো প্রানেত যে 
কোনো ঘটনা ঘটলেই আমরা টেলিভিশনে সেটা সাথে সাথে দেখতে পারি । 


ররর, 


| রা 
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রেডিওতে আমরা শুধু শব্দ শুনতে পাই। তোমরা সবাই নিশ্চয়ই জান টেলিভিশনে আমরা 
শব্দ শোনার সাথে সাথে ছবিও দেখতে পাই। রেডিওতে শব্দকে বিদ্যুৎ সংকেতে 
রূপান্তর করা হয়েছিল মাইক্রোফোন দিয়ে। তোমরা এতোক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছ 
টেলিভিশন স্টেশনে মাইক্রোফোনের সাথে সাথে ক্যামেরাও দরকার ৷ এই ক্যামেরা প্রতি 
সেকেন্ডে অনেকগুলো ছবি তুলে সেগুলোকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রুপানতর করে। ছবি 
এবং শব্দের বৈদ্যুতিক সংকেতগুলো তখন ঠিক রেডিও এর মতো বিদ্যুৎ চৌস্বকীয় 
তরঙ্গে রুপান্তর করে উচু এন্টেনা থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আমাদের 
বাসায় টেলিভিশনের এন্টেনাগুলো সেই বিদ্যুৎ চৌস্বকীয় তরঙ্ঞগুলোকে গ্রহণ করে। 
টেলিভিশন সেটের ইলেকট্রনিক সার্কিট সেগুলো থেকে ছবি আর শব্দকে আলাদা করে। 
তারপর ছবিগুলোকে স্ক্রীনে দেখায় এবং শব্দগুলোকে স্পীকারে শোনানো ব্যবস্থা 
করে। 
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মাঝে মাঝে টেলিভিশনের সংকেতগুলোকে বিদ্যুৎ চৌন্বকীয় তরঙ্গে রুপান্তর না করে 
সেগুলোকে বিদ্যুৎ সংকেত হিসেবেই বৈদ্যুতিক ক্যাবলের ভেতর দিয়ে পাঠানো হয়। 
আমাদের দেশে এরকম অনেকগুলো টেলিভিশন স্টেশন রয়েছে এবং আমরা সেগুলোকে 
বলি ক্যাবল টেলিভিশন । 


কম্পিউটার নেটওয়ার্ক 


আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত তথ্য বিনিময় করার যে কয়টি পদ্ধতির কথা বলেছি তার 
সবগুলোতেই কোনো না কোনো সীমাব্ধতা আছে। তথ্য বিনিময় করার যে পদ্ধতিটি 
পৃথিবীর সব মানুষের জীবনে একটা যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে সেটি হচ্ছে 
কম্পিউটার নেটওয়ার্ক । তবে কম্পিউটার নেটওয়ার্কটি বোঝার আগে কম্পিউটার কী 
সেটা একটু জেনে নেওয়া দরকার । 


কম্পিউটার নাম দেখেই তোমরা নিশ্চই অনুমান করতে পারছ এর সাথে “কম্পিউট” বা 
হিসাব নিকাশের একটা ব্যাপার আছে। প্রথম যখন কম্পিউটার তৈরি করা হয়েছিল, 
তখন সেটা আসলে হিসাব করার জন্যই তৈরি হয়েছিল৷ কিন্তু এখন যতই দিন যাচ্ছে 
ততই কম্পিউটারকে আরো নানা কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে কম্পিউটার 
দিয়ে শুধু যে হিসেব বা গণনা করা যায় তা নয়, কম্পিউটার দিয়ে লেখালেখি করা যায়, 
ছবি আকা যায়, গান শোনা যায়, নানা ধরনের যন্ত্রপাতি চালানো যায় এবং নেটওয়ার্কিং 
করে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের সাথে যোগাযোগ করা যায়। 
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কম্পিউটার । তবে আমরা সবচেয়ে বেশি যে কম্পিউটার দেখে অভ্যস্ত সেটি হচ্ছে 
ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ কম্পিউটার । এগুলো ব্যক্তিগত ব্যবহারের কম্পিউটার এবং 
আমরা এটাকে মল তিনটি অংশে ভাগ করতে পারি। প্রথম অংশটি হচ্ছে ইনপুট ইউনিট 
যেখানে রয়েছে কী- বোর্ড এবং মাউস। এগুলো দিয়ে আমরা কম্পিউটারের ভেতর তথ্য 
পাঠাই। দ্বিতীয় অংশটি হচ্ছে সি.পি.ইউ বা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট । এটি 
কম্পিউটারের সবচেয়ে গুরুত্বপর্ণ অংশ এবং এই অংশটি কম্পিউটারের সকল হিসাব 
নিকাশ করে থাকে । এখানে কম্পিউটার তার তথ্য সংরক্ষণ করে এবং এই তথ্যকে 
নানাভাবে বিশ্লেষণ করে । সি.পি.ইউ এর যে অংশ তথ্য সংরক্ষণ করে তাকে বলে 
মেমোরি এবং যে অংশ তথ্য প্রক্রিয়া করে তাকে বলে মাইক্রোপ্রসেসর । কম্পিউটারের 
শেষ অংশের নাম আউটপুট ইউনিট ৷ কম্পিউটার তার যাবতীয় হিসেব নিকাশ করার 
পর এই অংশ তার ফলাফলকে দেখায়। কম্পিউটারের মনিটর হচ্ছে আউটপুট 
ইউনিটের উদাহরণ । 


সি.পি.ইউ 
চিত্র ১৪.৭ : কম্পিউটারের মৌলিক কাঠামো 


কাজেই সাধারণভাবে বলা যায় কী- বোর্ড এবং মাউস দিয়ে আমরা কম্পিউটারে তথ্য প্রবেশ 
করাই । সি.পি.ইউ মেমোরিতে সেই তথ্য সংরক্ষণ করে এবং মাইক্রেপ্রসেসরের সাহায্য নিয়ে 
সেটাকে প্রক্রিয়া করে। প্রক্রিয়া করা শেষ হলে ফলাফলটি মনিটরে দেখানো হয় । 


কমিপউটারের আমরা যে তিনটি মূল বিষয়ের কথা বলেছি সেগুলো ছাড়াও সব 
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কম্পিউটারে যোগাযোগ করার জন্যে একটি পোর্ট থাকে । এই পোর্টগুলো একই সাথে 
ইনপুট এবং আউটপুট অর্থাৎ সেগুলো তথ্য পাঠাতেও পারে আবার তথ্য গ্রহণও করতে 
পারে। এই পোর্টগুলোর নাম নেটওয়ার্কিং পোর্ট এবং এই নেটওয়র্কিং পোর্টগুলো দিয়ে 
একটা কম্পিউটারের সাথে অন্য একটি কম্পিউটার জুড়ে দেওয়া যায়। তখন একটি 
কম্পিউটার অন্য একটি কম্পিউটারের কাছে তথ্য পাঠাতে পারে আবার তথ্য গ্রহণও 
করতে পারে । এভাবে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কম্পিউটার একটার সাথে আরেকটা জুড়ে 
দিয়ে বিশ্বজোড়া কম্পিউটার নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। তথ্য পাঠানো এবং গ্রহণ করার 
জন্য এইটি হচ্ছে সবচেয়ে চমকপ্রদ পদ্ধতি । 


চিত্র ১৪.৮ : বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটারের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ 


বিশ্বজোড়া লক্ষ লক্ষ কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তথ্য আদান প্রদান করার 
এই প্রক্রিয়াটির নাম ইন্টারনেট । রেডিও, টেলিভিশন বা টেলিফোন ব্যবহার করে আমরা 
যা যা করতে পারি ইন্টারনেট ব্যবহার করে আমরা তার সবই করতে পারি এবং তার 
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বাইরেও আমরা আরো অনেক কিছু করতে পারি। আমরা চিঠি বা ই-মেইল লিখতে 
পারি, ছবি পাঠাতে পারি, তথ্য খুঁজে বের করতে পারি, জিনিসপত্র কিনতে পারি এবং 
বিক্রয় করতে পারি, যে কোনো এলাকার ম্যাপ দেখতে পারি, লাইব্রেরির কাজ করতে 
পারি, ভিডিও কনফারেন্স করতে পারি এমন কী মানুষের সাথে বন্ধৃতৃও করতে পারি। 


তোমরা শুনে খুশি হবে বাংলাদেশের সকল মানুষ যেন কম্পিউটার ব্যবহার করে 
ইন্টরনেটের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে সে জন্য সারা দেশে কমিপউটার 
নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করার জন্যে সমুদ্রের 
নিচ দিয়ে ফাইবার অপটিক ক্যাবল পাঠিয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে। 

শেষ কথা 

নতুন পৃথিবী আসলে তথ্য প্রযুক্তির পৃথিবী | যে জাতি তথ্যকে যত সুন্দরভাবে ব্যবহার 
করতে পারবে সেই জাতি তত উন্নতি লাভ করবে । তথ্য আদান প্রদান করার জন্য নানা 
ধরনের নতুন প্রযুক্তি গড়ে উঠেছে, তোমরা ধীরে ধীরে সেগুলোর কথা জানবে এবং 
সেগুলো ব্যবহার করবে । এক সময় রেডিও, টেলিভিশন. টেলিফোন বা কম্পিউটার সবই 
আলাদা আলাদা যন্ত্র ছিল, এর মাঝেই এর সবগুলোই একত্র হয়ে আকারে ছোট হয়ে 
আসছে। এখন আমরা যেটাকে মোবাইল টেলিফোন হিসাবে ব্যবহার করি, তার মাঝেই 
রেডিও, টেলিভিশন, ক্যামেরা এমনকি শক্তিশালী কম্পিউটারও রয়েছে। শুধু তাই নয় 
সেই কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়ে সারা পৃথিবী থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে 
পারি। 


সারা পৃথিবীতে তথ্য প্রযুক্তির যে বিপ্লব ঘটেছে তোমরা বড় হয়ে নিশ্চয়ই সেই বিপ্লবে 
অংশ নেবে সবাই সেটি আশা করে । 
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অনুশীলনী 
ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 
সঠিক উত্তরটিতে টিক (!) চিহ্ন দাও 
১. আধুনিক পৃথিবীকে কী বলা হয়? 
ক) রসায়ন প্রযুক্তির পৃথিবী খ) জৈব প্রযুক্তির পৃথিবী 
গ) তথ্যপ্রযুক্তির পৃথিবী ঘ) কৃষি প্রযুক্তির পৃথিবী 
২. তথ্য জানার সাথে সাথে আর কী করতে হয়? 
ক) সংরক্ষণ করতে হয় খ) যোগাযোগ করতে হয় 
গ) গোপন করতে হয় ঘ) মুছে ফেলতে হয় 
৩. উপগ্রহে কীভাবে তথ্য পাঠানো হয়? 
ক) বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে খ) ফাইবার অপটিক ক্যাবলের মাধ্যমে 
গ) বিদ্যুৎ চৌস্বকীয় তরঙ্গের মাধ্যমে ঘ) মহাকাশযানের মাধ্যমে 
৪. রেডিও টেলিভিশনে কীভাবে তথ্য প্রবাহ হয়? 
ক) একমুখী খ) উভয়মুখী 
গ) বহুমুখী ঘ) কোনোটাই না 
৫. টেলিফোন কীভাবে তথ্য প্রবাহ হয়? 
ক) একমুখী খ) উভয়মুখী 
গ) বহুমুখী ঘ) কোনোটাই না 
৬. বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ার জন্যে কোন মাধ্যমের দরকার? 
ক) বৈদ্যুতিক তার খ) বাতাস 
গ) পানি ঘ) কোনো মাধ্যমের দরকার নেই 
৭. কম্পিউটারের যে অংশ তথ্য প্রক্রিয়া করে তাকে কী বলেঃ 
ক) কী বোর্ড খ) মেমোরী 


গ) মাইক্রোপ্রসেসর ঘ) মনিটর 
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খ. শূন্যস্থান পুরণ 
১। যে টেলিফোন আমরা পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াই তার নাম ........... টেলিফোন । 
২। অপটিক্যাল ফাইবার হচ্ছে অত্যনত সরু ..................... এর তন্তু। 

৩। কীবোর্ড এবং .............. ব্যবহার করে আমরা কম্পিউটারে তথ্য পাঠাই। 


গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
১। তথ্য বলতে কী বোঝায়? 
২। তথ্য যোগাযোগের একটি উদাহরণ দাও । 
৩। একমুখী এবং উভয়মুখী তথ্য প্রবাহের মাঝে পার্থক্য কী? 
৪ । ল্যান্ড টেলিফোন এবং মোবাইল টেলিফোনের মাঝে পার্থক্য কী? 
৫ ৷ আজকাল টেলিভিশনে কতগুলো চ্যানেল দেখা সম্ভব? 
৬। বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ এবং রেডিও তরঙ্গের মাঝে পার্থক্য কী? 
৭। কম্পিউটার নামটি কীভাবে এসেছে? 
৮। ইন্টারনেট কাকে বলে? 
ঘ. রচনামূলক প্রশ্ন 
১। বর্তমান পৃথিবীতে তথ্য যোগাযোগ এতো প্রয়োজনীয় কেন? 
২। টেলিফোন কীভাবে কাজ করে? 
৩। ফাইবার অপটিক ক্যাবলে কীভাবে তথ্য পাঠানো হয়? 
৪ । কম্পিউটারের মৌলিক কাঠামো এঁকে তার বিভিন্ন অংশের কাজ বর্ণনা কর। 
৫। ইন্টারনেট ব্যবহার করে কী কী করা যায়? 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


পরিবেশ দূষণ 
পরিবেশ ও এর উপাদান 


আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে - গাছপালা, বাড়িঘর, মাটি, পানি, বায়ু, জীবজন্তু, 
যানবাহন, কলকারখানা ইত্যাদি, নিয়েই আমাদের পরিবেশ । আমরা আবার কথায় 
কথায় বলে থাকি- বাড়ির পরিবেশ, বিদ্যালয়ের পরিবেশ বা হাটবাজারের পরিবেশ । 
অর্থাৎ প্রত্যেক স্থানের চারপাশের সবকিছুকে নিয়ে তৈরী সে স্থানের পরিবেশ । একটি 
পরিবেশে যা কিছু থাকে তাদের বলা হয় পরিবেশের উপাদান। পরিবেশের 
উপাদানগুলোকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি, যথা- প্রাকৃতিক উপাদান এবং 
মানুষের তৈরী উপাদান বা কৃত্রিম উপাদান । মাটি, পানি, বায়ু, পাহাড়, নদী, বন, 
জীবজন্তু, গাছপালা ইত্যাদি পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদান । মানুষের তৈরী উপাদানের 
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চিত্র ১৬.১: একটি সুন্দর পরিবেশ 
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করতে পারে। পরিকল্পিতভাবে তৈরী ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট পরিবেশ সুন্দর করে। এছাড়া 


ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচছন্ন রাখলেও পরিবেশ সুন্দর থাকে। 
অপরিকল্পিতভাবে তৈরী অপরিচছন্ন ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট পরিবেশকে দুষিত করে । নির্মল 
বায়ু, উর্বর মাটি, বিশুদ্ধ পানি পরিবেশকে সুন্দর রাখে । অপরদিকে দূষিত বায়ু, অনুর্বর 
মাটি, নোংরা পানি পরিবেশকে দূষিত করে । মানুষ নিজের প্রয়োজনে গাছপালা কেটে 
ফেলে, যেখানে সেখানে ঘরবাড়ি বানায়, বাধ নির্মাণ করে, রাস্তাঘাট তৈরি করে । ফলে 
পরিবেশ দুষিত হয়ে পড়ে । 


চিত্র ১৬.২ : একটি দুষিত পরিবেশ 


অগ্ুযুৎপাত, টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড়, সুনামি ইত্যাদি পরিবেশের ভয়ানক ক্ষতি করে। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে এগুলো ঘটে পরিবেশকে অপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করার ফলে । দাবানলের 
ফলে বনের গাছপালা পুড়ে যায়। এতে অনেক গাছপালা বিনষ্ট হয়। পোড়া বনভূমিতে 
বহুদিন পর্যন্ত গাছপালা জন্মায় না। ফলে অনুর্বর বনভূমির সৃষ্টি হয়। পোড়া মাটিতে 
ফসলও ফলে না। মানুষ, পশুপাখি এরপ পরিবেশে বসবাস করতে পারে না । ঘূর্ণিঝড় ও 
টর্নেডো জনবসতি, গাছপালা, পশুপাখি, খেতখামারের খুব বেশি ক্ষতি করে। এ জাতীয় 


১৫৪ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


দুর্যোগ যে জনবসতি এবং পরিবেশের জন্য কত ভয়াবহ ও ক্ষতিকর তার বড় প্রমাণ 
অতিসম্প্রতি 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অরলিন্স রাজ্যে ঘটে যাওয়া হ্যারিকেন- 'ক্যাটারিনা” এবং 
এরও পূর্বে দক্ষিণ এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা ও ভারতে ঘটে যাওয়া ‘সুনামি’ । 
বন্যা, জলোচট্ছাসের ফলে মানুষ, ঘরবাড়ি ও গাছপালার ধ্বংস হয়। ফলে পরিবেশের 
প্রচুর ক্ষতি হয়। এতে পরিবেশ মারাত্মকভাবে দুষিত হয়। 


সা 
ন্‌ (কি 
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চিত্র ১৬.৩ : ঝড় এবং জলোচদ্বাসের ফলে পরিবেশ দূষণ 


চারপাশে এ কারণে অসংখ্য ইটের ভাটা গড়ে ওঠে। ইটের ভাটার কাল ধোয়া বায়ু 
দূষিত করে। কলকারখানা ও যান্ত্রিক যানবাহনের কালো ধোয়াও বায়ু দুষিত করে। 


_ চিত্র ১৬.৪ : ইটের ভাটা ও কলকারখানার ধোঁয়ায় বায়ু দূষণ 


পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান ১৫৫ 


রাস্তাঘাটে, নদীনালায়, যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলে । এ থেকে বায়ু ও পানি 
দূষিত হয়। এতে নদীনালা ভরাট হয়ে গিয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে । ঢাকা শহরে 
জলাবদ্ধতার দুর্ভোগের সাথে তোমরা অনেকেই পরিচিত। গ্রাম এলাকায়ও জলাবদ্ধতা 
ফসলের অনেক ক্ষতি করে। 


চিত্র ১৬.৫ : কলকারখানা ও ঘরবাড়ির বর্জ্যের দ্বারা মাটি, পানি ও বায়ু দুষণ 


১৫৬ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


এছাড়া মানুষ যেখানে সেখানে কলকারখানার বর্জ্য এবং শহর ও গ্রামের ঘরবাড়ির বর্জ্য 
ফেলে । এসব বর্জ্য নিষ্কাশনের সুব্যবস্থার অভাবে মাটি, পানি ও বায়ু দূষিত হয়ে 
পড়ে। 

মানুষ বনভূমির গাছপালা কেটে চাষের জমি ও ঘরবাড়ি তৈরি করে । এ কারণে প্রকৃতিতে 
বনভূমি এবং গাছপালার পরিমাণ দিনদিন কমে যাচেছ। তোমরা জান গাছপালা 
বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ছাড়ে এবং বায়ুমডল থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে। 
প্রকৃতিতে গাছপালা কমে গেলে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য 
ঠিক থাকবে না। বায়ুম্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বৃদ্ধি পেলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে । তার 
ফলে বন্যা, খরা, জলোচষ্থাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটবে । 


EAs 5812 


চিত্র ১৬.৬ : বায়ুমলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অক্সিজেনের ভারসাম্য 
নদীনালা, খালবিলের পানিতে কলকালখানার রাসায়নিক বর্জ্য এবং শহর ও গ্রামের 
পয়োবর্জ্য মিশে পানি দূষিত করে। শস্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত অতিরিক্ত কীটনাশক ও 
পানিতে মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণী বাস করতে পারে না। জলজ উদ্ভিদও জন্মায় 
নানা রকমের রোগ ছড়ায়। দুষিত পানি রান্না, ধোয়ামোছা, গৃহস্থালি ও অন্যান্য কাজে 
ব্যবহার করা যায় না। দূষিত পানিতে গোসল করলে খুঁজলি, পাড়া, চুলকানি ইত্যাদি 
নানা রকমের চর্মরোগ হয়। 


পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান ১৫৭ 


পরিবেশ দুষিত হলে তা জীবজন্তু, গাছপালা ও মানুষের জন্য ক্ষতিকর হয়ে পড়ে। 
গাছপালা, জীবজনতু ও মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকে । একে প্রাকৃতিক 
ভারসাম্য বলে । পরিবেশ দুষণ প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি 
করে । পরিবেশ একবার দূষিত হলে তা দূষণমুক্ত করা অনেক কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল । 
পলিথিনের যথেচছ ব্যবহার এবং যেখানে সেখানে ফেলে দেওয়ায় পয়ঃনিষ্কাশন এবং 
পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার চরম বিপর্যয় ঘটায় । যেখানে সেখানে ফেলে রাখা পলিথিন 
ব্যাগ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার পাইপগুলোর মুখে জমলে সেগুলো বন্ধ হয়ে যায়। 
পলিথিন এবং প্লাস্টিক পচে না। তাই এগুলো মাটি বা পানির সঙ্গে মিশে যায় না। মাটি 
এবং পানিতে পলিথিন বছরের পর বছর অবিকৃত অবস্থায় থাকে । এরুপ মাটিতে 
গাছপালা ভালভাবে জন্মায় না। মাটির নিচে পলিথিন অথবা প্লাস্টিক থাকার কারণে 
উদ্ভিদের মূল মাটির গভীরে যেতে পারে না। এতে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এটা 
এক ধরনের মাটি দূষণ । পলিথিন ও প্লাস্টিক ছাড়া কলকারখানার বিভিন্ন বর্জ্য মাটিতে 
জমে মাটির উর্বরতা নষ্ট করে এবং একে দূষিত করে । দূষিত মাটিতে কোন গাছপালা 
জন্মায় না। চাষাবাদ করে ফসল ফলানো যায় না। 


চিত্র ১৬. 


১৫৮ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 


পরিবেশ সংরক্ষণ 


পর্বের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম কীভাবে পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান 
মাটি, পানি ও বায়ু দূষিত হচেছ। আমরা আরো জেনেছি যে দূষিত মাটি, পানি ও বায়ু 
মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর । 


স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বসবাস করতে হলে দূষণমুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন । পরিবেশ দূষণমুক্ত 
রাখতে হলে আমাদের সবাইকে পরিবেশ দুষিত করে এমন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত 
থাকতে হবে । কলকারখানার বর্জ্য যাতে পরিবেশ দূষিত না করে সে জন্য বর্জ্য 
পরিশোধনের ব্যবস্থা নিতে হবে । বায়ু দূষণ রোধের জন্য গাছপালার প্রতি যত্নশীল 
হতে হবে । বাড়ির আশেপাশে গাছপালা লাগাতে হবে । বনায়নে অংশগ্রহণ করতে হবে । 
প্রতি বছর বৃক্ষরোপন কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে হবে । বেশি করে গাছপালা লাগাতে হবে। 
গাছের যত্ন নিতে হবে । লোকজনকে অপ্রয়োজনে গাছপালা কাটতে বারণ করতে হবে। 


চিত্র ১৬.৮ : বনায়ন 


পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান ১৫৯ 


জৈব আবর্জনা পোড়ালে বায়ু দূষিত হয়। এগুলো মাটিতে গর্ত করে মাটি চাপা দিতে 
হবে । ফলে পরিবেশ দূষিত হবে না। এছাড়া এগুলো জৈব সারে পরিণত হবে । জৈব 
সার ব্যবহারে মাটির উর্বরতাও বৃদ্ধি পায়। ফলে বেশি ফসল পাওয়া যাবে । 


প্লাস্টিক, পলিথিন, কাচ এবং ধাতব জিনিস যেখানে সেখানে ফেলা যাবে না। এদের 
পুনরায় প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার করতে হবে। এতে পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকবে। 
তোমরা জান, ফেলে দেওয়া কাগজ থেকে কাগজের বোর্ড তৈরি করে অনেকে জীবিকা 
নির্বাহ করে । এজন্য বর্জ্য কাগজ নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে । 

তোমরা বিদ্যালয়ের আশেপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ কীভাবে দূষিত হচেছ লক্ষ কর। 
দূষণের উৎসগুলোর একটি তালিকা তৈরি কর। দূষণের উৎসগুলো কীভাবে দূর করা 
যায় তা সহপাঠীদের সাথে আলোচনা কর। 

মাটি, পানি, বায়ু, গাছপালা, জীবজন্তু এগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ । পরিবেশের ভারসাম্য 
রক্ষার এবং আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এসবের প্রয়োজন । পরিবেশের সম্পদসমূহের 
রক্ষণাবেক্ষণ এবং যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারি। 


অনুশীলনী 
ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 
সঠিক উত্তরটিতে টিক (৬) চিহ্ন দাও 
১। মাটি দূষণের জন্য দায়ী কোনটি? 
ক) প্লাস্টিক খ) কাগজ 
গ) কাপড় ঘ) চামড়া 
২। বর্জ্য থেকে পরিবেশ দূষণ রোধের উপায় কী? 
ক) বর্জ্য পোড়ানো খ) বর্জ্যের পরিশোধন 


গ) বর্জ্য জমিয়ে রাখা ঘ) বর্জ্য ঢেকে রাখা 


১৬০ পরিবেশ পরিচিতি : বিজ্ঞান 
৩। কলকারখানার বর্জ্য যাতে পরিবেশ দুষিত না করে সে জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়? 


ক) বর্জ্য পোড়ানো খ) বর্জ্য মাটিতে পৌতা 
গ) বর্জ্য পরিশোধন ঘ) বর্জ্য জমিয়ে রাখা 
৪ । পরিবেশ দূষণের প্রাকৃতিক কারণ কোনটি? 
ক) গাছ কাটা খ) বর্জ্য পোড়ান 
গ) নদীতে বর্জ্য ফেলা ঘ) বন্যা 
খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 


১। কোন কোন জিনিস মাটি দূষণের জন্য দায়ী উল্লেখ কর। 
২। পানি দূষণের কারণগুলোর একটি তালিকা তৈরি কর। 
৩। পরিবেশ দূষণের প্রাকৃতিক কারণগুলোর একটি তালিকা তৈরি কর। 
৪ । সুন্দর পরিবেশের একটি চিত্র আঁক। 
গ. রচনামূলক প্রশ্ন 
১। মাটি কীভাবে দূষণমুক্ত রাখা যায় বর্ণনা কর। 
২। বায়ু দূষণের কারণগুলো বর্ণনা কর। 
৩।  বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার কীভাবে পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখে ব্যাখ্যা কর । 
৪। কীভাবে পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখা যায় বর্ণনা কর। 
৫। তোমার বিদ্যালয়ের পরিবেশ কীভাবে পরিচছন্ন রাখবে উল্লেখ কর। 


ষোড়শ অধ্যায় 


জনসংখ্যা ও পরিবেশ 


বাংলাদেশ একটি ছোট্ট দেশ। অথচ এর জনসংখ্যা অনেক বেশি এবং দিন দিন তা 
বেড়েই চলেছে। এ অধিক জনসংখ্যার কারণে আমাদের দেশটি নানা প্রকার সমস্যায় 
ভুগছে। পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাব, বেকার সমস্যা, রোগ-ব্যাধিতে চিকিৎসার অভাব, 
পরিবেশ দূষণ এবং আরও কত সমস্যায় আমাদের এ দেশ জর্জরিত। চতুর্থ শ্রেণীতে 
তোমরা পরিবেশ দূষণের কিছু কিছু বিষয় জেনেছ। এ অধ্যায়ে আমরা জনসংখ্যা ও 
পরিবেশ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানব । 


পরিবেশের ওপর জনসংখ্যার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার আগে আমরা জনসংখ্যার কিছু 
তত্ব ও তথ্য জেনে নেই। আমরা জানব জনসংখ্যা কী এবং একটি দেশের জনসংখ্যা 
কীভাবে নির্ণয় করা হয়; জনসংখ্যার ঘনতৃ কী এবং কীভাবে জনসংখ্যার ঘনতৃ নির্ণয় 
করা হয়; জনমিতি কী; জন্মহার, মৃত্যুহার কীভাবে নির্ণয় করা হয়। মাথাপিছু জমি 
কীভাবে নির্ণয় করা হয়। 


জনসংখ্যা 


তোমরা কি জান বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত? এ জনসংখ্যা জানার উপায় কী? তোমাকে 
পারবে । কীভাবে বলবে? গণনা করে, তাই না? আবার যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, 
বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত? তাহলে তোমার একার পক্ষে গুণে বলা সম্ভব হবে কি? 
সম্ভব হবে না। তবে এটাও জানা সম্ভব । কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনে একটা নির্দিষ্ট 
সময়ে সরকারিভাবে সারা দেশে অনেক লোক নিয়োগ করে সব বয়সের লোক গণনা 
করে দেশের মোট জনসংখ্যা নির্ণয় করা হয়। কোনো দেশের জনসংখ্যা জানার জন্য এ 
লোক গণনাকে আদমশুমারি বলে। আদমশুমারি সাধারণত দশ বছর পর পর হয়। 
আদমশুমারির মাধ্যমে যে কেবল দেশের জনসংখ্যা জানা যায় তা নয়। কোন দেশের 
আদমশুমারি থেকে সে দেশের মোট জনসংখ্যা, নারী ও পুরুষের সংখ্যা, প্রাপ্তবয়স্ক, 
অপ্রাপ্তবয়স্ক, সাক্ষর-নিরক্ষর লোকের সংখ্যাও আমরা জানতে পারি। এ ছাড়াও বিভিন্ন 
পেশায় নিয়োজিত লোকের সংখ্যা, দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা, জন্মহার, মৃত্যুহার, 
জনসংখ্যার ঘনতৃ এবং হ্বাসবৃদ্ধি সমন্ধে বিভিন্ন তথ্য আদমশুমারি থেকে জানা যায়। 
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বাংলাদেশের জনসংখ্যা 


আমরা বলতে পারি যে একটি দেশে সদ্য জন্মলাভ করা শিশুটি থেকে সবচেয়ে বৃদ্ধ 
বয়সী লোকটি পর্যন্ত নারী পুরুষ মিলে যত লোক বসবাস করে তাদের মোট সংখ্যাকে এ 
দেশের জনসংখ্যা বলে। তোমরা কি জান আমরা যে দেশে জন্মেছি এবং বসবাস করে 
আসছি সে দেশের মোট জনসংখ্যা কত? ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে জানা গেছে এ 
দেশের জনসংখ্যা ১১ কোটি ১৪ লক্ষ । এর অর্থ ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে সব বয়সের 
যত নারী, পুরুষ, কিশোর, কিশোরী, শিশু বসবাস করেছে তাদের মোট সংখ্যা ১১ কোটি 
১৪ লক্ষ। অবশ্য এর দশ বছর পর ২০০১ সনের আদমশুমারিতে বাংলাদেশের 
জনসংখ্যা বেড়ে দাড়ায় প্রায় ১২৯.৩ মিলিয়ন বা বার কোটি তিরানবই লক্ষ 
(আদমশুমারি ২০০১ অনুসারে)। জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিষয়ক তহবিল 
ইউ.এন.এফ.পি.এ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৫ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা 
১৪১.৮ মিলিয়ন বা ১৪ কোটি ১৮ লক্ষ ৷ 

বিভিন্ন কারণে সব দেশের জনসংখ্যা সমান হয় না। এসব কারণের মধ্যে রয়েছে দেশের 
ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া, প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, 
জীবনযাত্রার সুবিধা, অসুবিধা, শিক্ষা হার ইত্যাদি। সার্কভুক্ত দেশসমূহের জনসংখ্যা 
নিচের ছক থেকে পর্যালোচনা করা যায়: 


ছক ১: সার্কভুক্ত দেশসমূহের জনসংখ্যা 


উৎস : “বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শীট, ২০০৪ 


সার্কভুক্ত দেশ | জনসংখ্যা (কোটিতে) জনসংখ্যার ঘনতৃ 
প্রতি বর্গ কিলোমিটারে 

বাংলাদেশ ১৬.৬৬ ৮৮১ 

ভুটান ০.১ ৯ 

ভারত ১.৫১ ৩৪৯ 

মালদ্বীপ ০.৩ ১২৬৪ 

নেপাল ২.৩০ ১৬১ 

পাকিস্তান ১৩.৮০ ২০৯ 

শ্ৰীলঙ্কা ১.৯৪ ৩২২ 


Population census 2001 
Bangladesh Bureau of Statistics. 
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জনমিতির ধারণা 


তোমরা হয়ত শুনে থাকবে আমাদের দেশে জনসংখ্যা পূর্বে অনেক কম ছিল। সারা পৃথিবীর 
মোট জনসংখ্যা আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি । পৃথিবীর জনসংখ্যা যেমন দিন দিন বাড়ছে 
তেমনি আমাদের দেশের জনসংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে । এ জনসংখ্যা দিন দিন কীভাবে বৃদ্ধি 
পাচ্ছে? কোনো দেশের জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়া, কমে যাওয়া বা স্থিতিশীল থাকা প্রধানত 
তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে । বিষয়গুলো হচেছ জন্ম, মৃত্যু ও দেশান্তর ৷ কোনো দেশে 
মৃত্যহারের চেয়ে জন্মহার বেশি হলে জনসংখ্যা বেড়ে যায়। আর জন্মহারের চেয়ে মৃত্যুহার 
বেশি হলে জনসংখ্যা কমে যায়। জন্মহার ও মৃত্যুহার সমান থাকলে জনসংখ্যা স্থিতিশীল 
থাকে । দেশান্তরের ফলেও জনসংখ্যার -হবাসবৃদ্ধি হয়, তবে আমাদের দেশে দেশান্তরের ফলে 
জনসংখ্যার পরিবর্তন খুবই সামান্য । 

আমাদের দেশ থেকে কিছু ছেলেমেয়ে লেখাপড়ার জন্য বা চাকুরি নিয়ে অন্য দেশে চলে 
যায়। অন্য দেশে স্থায়ীভাবে থেকে গেলে এ সব দেশে লোক বাড়লো এবং আমাদের 
দেশের লোক কমে গেল। আমাদের দেশেও বিদেশ থেকে লোক এসে স্থায়ীভাবে 
বসবাস করলে আমাদের দেশের জনসংখ্যার সাথে এ জনসংখ্যা যোগ হয়ে মোট 
জনসংখ্যা বাড়ে। এভাবে মান্ষের এক দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে স্থায়ী বসবাস 
করাকে দেশান্তর বলে । 


একটি দেশে জনসংখ্যা বেড়েছে না কমেছে এ তথ্য জানতে হলে এ দেশের জন্মহার, 

মৃত্যুহার এবং দেশান্তরের হার জানতে হয়। 

জন্মহার কী? 

প্রতি এক হাজার জন লোকের মধ্যে বছরে যতজন জীবন্ত শিশুর জন্ম হয় তাকে 

জন্মহার বলে । এ হার হিসাব করতে হলে দেশে কোনো এক বছরে যতজন জীবিত শিশু 

জন্মলাভ করে তাকে এ দেশের মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হয় এবং ভাগফলকে 

এক হাজার দিয়ে গুণ করলে জন্মহার পাওয়া যায়। 

জন্মহার নির্ণয়ের সূত্র: _ এক বছরে জন্মানো জীবন্ত শিশুর সংখ্যা 
io এ দেশের মোট জনসংখ্যা 

মৃত্যুহার কী? 


প্রতি এক হাজার জন লোকের মধ্যে বছরে বিভিন্ন বয়সের যতজন লোক মারা যায় তাকে 
মৃত্যুহার বলে। মৃত্যুহার হিসাব করতে হলে একটি দেশের কোনো এক বছরে বিভিন্ন 


৮১০০০ 
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বয়সের যতজন লোক মারা যায় তাকে এ দেশের মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে এক 


হাজার দিয়ে গুণ করলে মৃত্যুহার পাওয়া যাবে । 

এক বছর সময়ে মোট মৃত্যুর সং 
মৃত্যুহার নির্ণয়ের সূত্র: মৃত্যুহার = দেশের মোট জনসংখ্যা xX ১০০০ 
জনসংখ্যার ঘনত্ব 


জনসংখ্যার ঘনতু বলতে একটি দেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটার স্থানে যতজন লোক বাস 
করে তাকে এ দেশের জনসংখ্যার ঘনতৃু বলে। কোনো দেশের মোট জনসংখ্যাকে এ 
দেশের মোট আয়তন (বর্গ কিলোমিটার) দ্বারা ভাগ করলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় 
সেটিই জনসংখ্যার ঘনতৃ । 


জনসংখ্যার ঘনতৃ নির্ণয়ের সূত্র: 


জনসংখ্যার ঘনত্ব = দেশের মোট জনসংখ্যা 


তোমাদের নিজ গ্রাম অথবা ইউনিয়নের মোর্ট আয়তন ও মোট জনসংখ্যা জানা থাকলে 
উপরের সূত্রটির সাহায্যে জনসংখ্যার ঘনতৃ বের করতে পারবে। মনে কর, উলিপুর 
গ্রামের মোট আয়তন ২.৫ বর্গ কিলোমিটার এবং মোট জনসংখ্যা ২০০০ জন । তাহলে 
উলিপুর গ্রামের জনসংখ্যার ঘনতৃ ৮০০ । অর্থাৎ গ্রামটিতে প্রতি বর্গ কিলোমিটার 
জায়গায় ৮০০ জন লোক বাস করে। 


২০০৪ সালের বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শীট অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে 
৮৮১ জন লোক বাস করে। বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনতৃ প্রতি বর্গ কিলোমিটারে 
৮৮১। ভারতে জনসংখ্যার ঘনতৃ ৩৪৯ । পাকিস্তানে ২০৯, নেপালে ১৬১, ভূটানে ৯ 
এবং শ্রীলঙ্কায় ৩২২। হিট ভিজ 5 
ভারতের তুলনায় প্রায় ৩ গুণ এবং পাকিস্তানের তুলনায় প্রায় সাড়ে পাচ গুণ । 


মাথাপিছু আয় 
একটি দেশের জনপ্রতি বাৎসরিক আয়কে মাথাপিছু আয় বলে। দেশের মোট জাতীয় 
আয়কে এ দেশের মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়। 


মোট জাতীয় আয় 


50005 মোট জনসংখ্যা 
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বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ৫২০, ভারতের ৮২০, জাপানের ৩৮,৪১০ এবং 
মালয়েশিয়ার ৬৪৫২ মার্কিন ডলার । এশিয়ার এ চারটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের 
মাথাপিছু আয় সবচেয়ে কম এবং জাপানের মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশি । 


কোনো দেশের কৃষি উৎপাদন যদি ভাল না হয়, শিল্প কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, 
যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি যদি ভাল না থাকে এবং দেশের আয়তনের তুলনায় যদি 
জনসংখ্যা বেশি হয় তাহলে সে দেশের মাথাপিছু আয় কমে যায়। দেশটি দরিদ্র দেশে 
পরিণত হয়। আর কোন দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে জাতীয় আয় বেড়ে যায়। ফলে 
মাথাপিছু আয়ও বেড়ে যায়। একে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে। মাথাপিছু আয় বাড়লে 
মানুষের জীবনযাত্রার মান বেড়ে যায়। 


মাথাপিছু জমি 

কোনো দেশের বা অঞ্জলের মোট জমির পরিমাণকে এ দেশের বা অঞ্লের মোট 
জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু জমির পরিমাণ জানা যায়। 

মোট জমির পরিমাণ 

মোট জনসংখ্যা 

আমাদের দেশের জনসংখ্যা দুত বাড়ছে, তাই মাথাপিছু জমির পরিমাণ কমে যাচেছ। যে 
হারে আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে তা যদি অব্যাহত থাকে তবে আমাদের খাদ্য সমস্যা 
আরো বেড়ে যাবে । চাকুরি, লেখাপড়া, যানবাহন ইত্যাদি সবক্ষেত্রে এ বিপুল জনসংখ্যার 
বিরুপ প্রভাব পড়বে । তাই আমাদের সকলেরই এ সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। 
পরিবেশ দূষণ 

তোমরা জান যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়েই চলছে। বেড়ে চলা জনগণের খাদ্যের জন্য 
বন-জঙ্গাল কেটে চাষের জমি তৈরি করতে হচেছ। পৃথিবীতে গাছপালা ও বনভূমির 
পরিমাণ এ কারণে দিন দিন কমছে। বনভূমি ও গাছপালা কমে যাওয়ার ফলে বাতাসে 
কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে 
যানবাহন, কলকারখানা বাড়ছে। যানবাহন, কলকারখানার ধোয়া বায়ুতে কার্বন 
ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিচেছ। 

থাকে । বিগত বছরগুলোতে জনসংখ্যা অনেক বেড়েছে, যানবাহন, কলকারখানাও 
বেড়েছে। 


মাথাপিছু জমি = 
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অন্যদিকে গাছপালা ও বনভূমি কমেছে। এর ফলে বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের 
পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বায়ুর তাপমাত্রা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রীষ্মকালে এ 
কারণে আজকাল অনেক বেশি গরম অনুভূত হয়। অন্যদিকে শীতকালে ঠান্ডা কম 
অনুভূত হয়। বনভূমি ও গাছপালা কমে গেলে বৃষ্টপাত কমে যায়। এর ফলে 
জলবায়ুতে পরিবর্তন হতে পারে । এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ জনসংখ্যা বাড়লে কীভাবে 
আবহাওয়া এবং জলবায়ুর পরিবর্তন হতে পারে । 


৮ রখ 
২ দা] দখা 
ঠা ২২ ॥ 


UAT 


চিত্র ১৭.১ : গাছ কেটে ফসলী জমিতে ঘরবাড়ি তৈরি করা 
বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা পুরণের জন্য কৃষি জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের 
ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে । এসব রাসায়নিক পদার্থ বৃষ্টি ও বন্যার পানির সঙ্গে মিশে পুকুর, 
খালবিল ও নদীতে পড়ছে। ফলে পানি দূষিত হচেছ। পানিবাহিত রোগ বাড়ছে এবং মাছ 
মরার কারণে মৎস্য সম্পদ কমে যাচেছ। বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা অনুযায়ী অধিক খাদ্য 
উৎপাদনের জন্য কৃষিকার্ধে একই জমি বার বার ব্যবহার হচেছে। ফলে জমির উর্বরতা হাস 
পাচেছ। প্রয়োজনীয় জায়গার অভাবে গোচারণের জন্য ঘাস জন্মানো সম্ভব হচেছ না। 
পরিণামে গো-সম্পদ এবং দুধ ও মাংস উৎপাদন কমে যাচেছ। এতে জনজীবনে পুষ্টি 
সমস্যা বাড়ছে । জনসংখ্যা কম থাকলে এসব সমস্যা কম হত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে 
জনবসতির ঘনতৃ বাড়ছে । আবাদী জমি ও বনভূমি ধ্বংস করে মানুষ বসতবাড়ি ও 
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কলকারখানা স্থাপন করছে। ফলে কৃষি উৎপাদন দিন দিন কমছে। ঘরবাড়ি তৈরি ও 
জ্বালানির জন্য অধিক পরিমাণে কাঠ সংগ্রহের কারণে দ্রুত বনজ সম্পদ উজাড় হচেছ। 
ফলে বৃষ্টিপাত কম হচেছ এবং আবহাওয়া ও জলবায়ুর ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। 


চা নি 
‘ ৬. 


- 


তোমরা জেনেছ যে জনসংখ্যা বাড়লে কলকারখানা বাড়ে । কলকারখানার বর্জ্য বা ফেলে 
দেওয়া জিনিস বিভিন্নভাবে নদীনালা খালবিলের পানির সাথে মিশে পানি দুষিত করে। 
মাটির উপরের উদ্ভিদ, লতাপাতা, ঘাস মাটিকে ঢেকে রাখে । মাটির উপরে গাছপালা 
থাকলে মাটি সহজে বৃষ্টিপাত, পানি প্রবাহ, বন্যায় ক্ষয় হয়ে ধুয়ে যায় না। অধিক 
জনসংখ্যার কারণে কোনো অঞ্জলের বনভূমি, গাছপালা কমে গেলে সে অঞ্লে ভূমির 
ক্ষয় বেশি হয়। মাটি তখন অনূর্বর হয়ে পড়ে । চাষ করে ফসল ফলানো সম্ভব হয় না। 
এছাড়া কলকারখানার বর্জ্য মাটির সাথে মিশে মাটিকে দূষিত করে । 

জনসংখ্যা বাড়লে পরিবেশের ওপর কী কী প্রতিক্রিয়া হয় তোমরা জানলে । জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির প্রভাব আমাদের জীবনেও দেখা যায়। তুমি যে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছ সে 
বিদ্যালয়ও কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবমুক্ত নয়। উদাহরণ দিলে বিষয়টি ভালভাবে 
বুঝতে পারবে । 

জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়া মানে সদ্যজাত শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া । এর ফলে কিশোর- 
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কিশোরী ছেলেমেয়েদের সংখ্যাও বাড়ে । এসব ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে যায়, 
সুতরাং সেখানেও ভিড় বাড়ে । অনেক ছেলেমেয়ে তাদের পছন্দমত বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে 
পারে না। বিদ্যালয়ে বেশি ছেলেমেয়ে ভর্তি হলে নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি হয় । ক্লাসে 


চিত্র ১৭.৩ : বিদযালরে ক্ষীর জড় 


85578858717 
শিক্ষার্থীরা গাদাগাদি করে বসে। ৃ > 
শিক্ষার্থীদের সবার প্রতি শিক্ষক 
সমান যত নিতে পারেন না। এতে 
শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ক্ষতি হয়। 
বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি 
হলে বিদ্যালয়ের পরিবেশও এ 
অপরিচছন্ন ও অস্বাস্থ্য-কর হয়ে  চিত্র১৭৪: শ্রেণীকক্ষ অধিক িক্াথী 
পড়ে। 
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পরিবেশ সংরক্ষণ 
সুস্থভাবে বেঁচে থাকা ও ভবিষ্যতে উন্নততর জীবন যাপনের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ 
করতে হবে। পরিবেশ ধ্বংস ও দূষণের মূলে রয়েছে মানুষ ও তার নানা রকম 
কাজকর্ম । আবার এ মানুষই পরিবেশকে রক্ষা করতে পারে । তাই এ বিষয়ে আমাদের 
সকলকে সচেতন হতে হবে। গাছপালা ও পশুপাখির যত্ন নিতে হবে। বসতবাড়ি ও 
বিদ্যালয়ের আঙিনা পরিষ্কার-পরিচছন্ন রাখতে হবে । পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজের 
সদস্যদের সঙ্গে মিলেমিশে পরিবেশ সংরক্ষণে আমরা কাজ করতে পারি। 
পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আমাদেরকে জাতীয় ও সামাজিকভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবেও 
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দিকে নজর দিতে হবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে থাকলে নিরাপদ 
পরিবেশ বজায় থাকবে এবং এর ফলে ভবিষ্যত প্রজন্মের জাতীয় স্বাস্থ্য সুস্থ এবং 
সুন্দর হবে । 

অনুশীলনী 


a 


ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 
সঠিক উত্তরটিতে টিক (চ) চিহ্নদাও 
১। কোনো দেশের জনসংখ্যারত্রাসবৃদ্ধি কিসের ওপর নির্ভর করে? 
ক) জন্মহার খ) দেশান্তর হার 
গ) জন্মহার ও মৃত্যুহারের পার্থক্যের ওপর ঘ) উপরের সবকটি 
২। আদমশুমারি কত বছর অন্তর হয়? 


ক) পাচ বছর খ) দশ বছর 
গ) পনের বছর ঘ) কুড়ি বছর 
৩। বনভূমি ও গাছপালা কমে গেলে কী হয়? 
ক) বৃষ্টিপাত বাড়ে খ) শীতে ঠান্ডা বাড়ে 
গ) তাপমাত্রা বাড়ে ঘ) অক্সিজেন বাড়ে 
৪ ।যানবাহন ও কলকারখানার ধোঁয়া বায়ুকে কীভাবে দূষিত করে? 
ক) বায়ুতে গন্ধ ছড়ায় খ) কালো বৃষ্টিপাত ঘটায় 


গ) বায়ুকে গরম করে ঘ) বাযুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়িয়ে দেয় 
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৫।২০০৪ সালের বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শীট অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব 
কত ছিল? 


ক) ৮৭৬ খ) ৯০৭ 
গ) ১০০৭ ঘ) ১০৫০ 
খ. শুন্যস্থান পুরণ কর 
১।২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় .......... 
কোটি । 
২। আদমশুমারি হয় সাধারণত ..................,০.০,০০, বছর পর পর। 
৩। জন্মহার ও মৃত্যুহার সমান থাকলে জনসংখ্যা ................. থাকে। 
৪ । মাথাপিছু আয় বাড়লে......................... মান বাড়ে। 
৫ জনসংখ্যা বাড়লে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ................,০, যায়। 
৬। বায়ুতে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের অনুপাত ঠিক রাখে .................. 
৭। কলকারখানার ধোঁয়া ................................... দূষিত করে। 
গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
১। জনসংখ্যার ঘনতৃ বলতে কী বুঝায়? সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে কোন দেশের 
জনসংখ্যার ঘনতৃ সবচেয়ে বেশি? 


২। মাথাপিছু আয় বলতে কি বোঝ? 

৩। বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কত? 

৪ ।পরিবেশ দূষণের ৫টি কারণ লেখ । 

৫। জনসংখ্যা বাড়ার ফলে বনভূমির ওপর কী প্রভাব পড়ছে? 

৬। গাছপালা ও বনভূমি কমে গেলে কী হয় লেখ। 

৭। জনসংখ্যা বাড়লে পানি কীভাবে দুষিত হয় লেখ । 

৮। বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের সংখ্যা বাড়লে কী কী অসুবিধা হয়? 
ঘ. রচনামূলক প্রশ্ন 

১। জন্মহার ও মৃত্যুহার কীভাবে নির্ণয় করা যায় লেখ । 

২। পরিবেশ সংরক্ষণে আমাদের কী কী করা উচিৎ? 


সপ্তদশ অধ্যায় 


নিম গাছ ও নিম চাষের গুরুত্ব 


আমাদের চারদিকে নানা ধরনের লতাপাতা ও গাছ-গাছালি ছড়িয়ে আছে । আম, কাঠাল, 
লিচু, আনারস, জাম, জামরুল খেতে কার না ভালো লাগে। এসব গাছ কেমন তা কি 
তোমরা কখনও খেয়াল করে দেখেছে? এক একটির পাতা এক এক রকম । ফুলগুলোও 
ভিন্ন রকম। ফলের গন্ধ ও স্বাদও ভিন্ন ভিন্ন। এসব ফল খেতে মিষ্টি, আবার তেতুল, 
আমলকী, জলপাই খেতে টক। করলা ও নিমের রসের স্বাদ তিতা । স্বাদ ভিন্ন হলেও 
এসব গাছ আমাদের অনেক উপকার করে । 


মিষ্টি ফল দেয় বা দামি কাঠ উৎপন্ন করে এমন গাছের উপকারের কথা আমরা সবাই 
জানি । তবে যে গাছের ছাল ও পাতার রস এবং ফল তিতা সে গাছ কীভাবে আমাদের 
উপকার করে তা ভাবতে অবাক লাগে । 


তোমরা নিম গাছ দেখেছ ? গাছটি দেখতে কেমন ? এর পাতা, ফুল আর ফল ? এ গাছ 
আমাদের কী উপকার করে ? 


এসো এবার আমরা এ নিম গাছের সাথে পরিচিত হই। দেখি সর্বদেহে তিতা নিয়ে 
কীভাবে সে বন্ধ্র মতো নীরবে আমাদের উপকার করে চলেছে। 


নিম গাছ চেনার উপায় 


নিম একটি বৃক্ষজাতীয় গাছ। নিম গাছ সাধারণ ৩০-৪০ ফুট উঁচু হয়। এদের অনেক 
শাখা রয়েছে। এদের পাতা সরল নয়। পাতার ন্যায় ছোট খগ্ডগুলো প্রকৃতপক্ষে পাতার 
অংশ। একটি দন্ডে এগুলো সাজানো থাকে । ছোট ছোট এ খন্ডগুলোকে 'পত্রক' বলে। 
একটি দডে যতগুরো পত্রক থাকে তার সবগুলো মিলে হয় একটি পাতা । নিমের ফুল 
ছোট, সাদা রঙের ও মিষ্ট গন্ধযুক্ত। ফল ছোট ও সবুজ । তবে এসব ফল পেকে গেলে 


হলুদাভ সবুজ রঙের হয়ে থাকে। 
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এ গাছের কান্ড ও মূলের ছাল, কস, পাতা ও ফলের স্বাদ তিতা । যে যে পদার্থের জন্য এ 
তিতা স্বাদ, তার মধ্যে প্রধান হল নিম্বিডিন। এ ছাড়া আরো দু'ধরনের তিতা পাদার্থ এ 
গাছের তিতা অংশে পাওয়া যা। নিমগাছ পরিপক্ক হতে প্রায় দশ বছর সময় লেগে যায়। 
নিম একটি দীর্ঘজীবী গাছ। কোনো কোনো নিমগাছ দু শ বছরেরও বেশি বাচতে পারে । 


এ |__ 
চিত্র ১৮.১ : একটি সম্পূর্ণ নিম গাছ চিত্র ১৮.২: নিম পাতা 


নিম গাছ নিয়ে গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা এর বিভিন্ন গুণের খোজ পেয়েছেন । তারা আরো 
জেনেছেন যে, নিম গাছ গাছে বিষাক্ত বা ক্ষতিকর কোনো উপাদান নেই। এ কারণে 
নিমের ব্যবহার খুবই নিরাপদ । ১৯৪২ সালে ভারতর্ষে সর্বপ্রথম নিম নিয়ে গবেষণা শুরু 
হয়। আজ উন্নত বিশ্বে এ গাছ নিয়ে খুব উৎসাহের সাথে গবেষণা চালানো হচ্ছে। 
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চিত্র ১৮.৩ : নিম ফুল চিত্র ১৮.৪ : নিম ফল 


এবার এসো আমরা দেখি এ বন্ধ গাছটি মানুষ ও জীবজদন্তুর কী কী উপকার করতে 
পারে। 

রোগের চিকিৎসায় নিম : বর্তমানে যত ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি চালু আছে তার সব 
ক্ষেত্রেই নিমের ব্যবহার দেখা যায়। খোস পাচড়া, ফৌড়া, বসন্ত, ঘা, এলার্জি, জন্ডিস, 
ডায়াবেটিস, কৃূমিজনিত রোগ, দাতের রোগ ইত্যাদি রোগে নিমের ব্যবহার হয়ে থাকে । 
যে কোনো চর্মরোগে কাচা হলুদসহ নিমপাতা বেটে আক্রান্ত স্থানে লাগালে রোগ সেরে 
যায়। সাপের কাপড়ের ওষধ হিসেবে নিমের ছাল, আঠা, পাতা ও বীজ ব্যবহার করা 
হয়। নিম ডালের দাতন ব্যবহারে মাড়ির রোগ সারে ও দাত শক্ত হয়। 

গৃহপালিত পশুর চিকিৎসায়ও নিমের ব্যবহার দেখা যায়। নিমের বীজ হতে উৎপন্ন তেল 
পশুর বদহজম, কৃমি, ক্ষত ও অন্যান্য সংক্রমণে ব্যবহার করা হয়। 

কৃষিতে নিম : কৃষিক্ষেত্রে নিম কীটনাশক ও সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ সারের 
ব্যবহার জমির অস্ত্র কমায় এবং জমির উর্বরা শক্তি বাড়িয়ে দেয়। খাদ্যশস্য সংরক্ষণে 
নিমের শুকনো পাতা ব্যবহার করে উপকার পাওয়া যায়। 

পরিবেশ রক্ষায় নিম : নিম গাছের বাতাস স্বাস্থ্যকর দূষিত বাতাস বিশুদ্ধ করতে নিম 
গাছের জুড়ি নেই। বাড়ির আঙ্গিনায় নিম গাছ লাগালে এ বাড়িতে রোগ বালাই কম 
হয়। 
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এ গাছ মাটির ক্ষয় রোধ করে এবং মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে মরুকরণ 
প্রক্রিয়া রোধ করে। 

অর্থকরী গাছ নিম : উপরের আলোচনায় নিমের কয়েকটি ব্যবহার সম্পর্কে আমারা 
জানলাম । এবার নিম থেকে আরো কোন কোন অর্থকরী বস্তু পাওয়া যায় তা দেখব । 
নিম থেকে মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়া। এ কাঠ থেকে আসবাবপত্র, গরুর গাড়ির চাকা, 
দরজা-জানালা ইত্যাদি তৈরি করা যায়। গো-খাদ্য ও জ্বালানি হিসেবেও নিমের ব্যবহার 
আছে। 


তোমরা অনেকে নিম ডালের দাতন ব্যবহার কর, কিন্তু অনেকেই এর নিরাপদ ব্যবহার 
জানো না। প্রতিদিনই দাতনের চিবানো অংশ কেটে ফেলে নতুন করে চিবিয়ে নিলে 
উপকার বেশি হবে। 


নিমের তেল, নিমের সাবান ইত্যাদি জীবাণুনাশক। 


বিভিন্ন দেশে নিমের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। আমরা বেশি বেশি নিম গাছ চাষ করে তা 
বিদেশিদের কাছে বিক্রিও করতে পারি । তাতে আমাদের লাভ, আমাদের দেশের লাভ। 


এমন উপকারী বন্ধ নিম গাছের চাষ করা এবং তার যত্ন নেওয়া আমাদের সকলেরই 
উচিৎ। এসো এবার আমরা দেখি কীভাবে নিম গাছের চাষ করতে হয় এবং তার যত্ন 
নিতে হয়। 


নিম গাছের চাষ 


শুষ্ক ও ঘন কাদামাটিতে নিম গাছ জন্মে। কালো দৌয়াশ মাটিতে নিম চাষের জন্য 
উপযোগী । যে সব জায়গায় পানি জমে থাকে সেখানে নিম গাছ ভালো জন্মায় না। যেখানে 
পানি চলাচলের ব্যবস্থা এবং নিম্নস্থ মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা ভালো সেখানে নিম গাছ 
ভালো জন্মায়। বর্ষাকালে জুন থেকে আগস্টের মধ্যে নিম চারা উৎপাদনের জন্য বীজ সংগ্রহ 
করে যত দুত সম্ভব বীজ বপন করা উচিৎ । নার্সারি বেডে, পলিব্যাগে বা সরাসরি খেতে 
বীজ বপন করা যায়। নার্সারি বেডে ১৫ সেন্টিমিটার দুরতে সারিকরে বীজ বপন 
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করতে হয়। প্রত্যেক সারিতে তা ২-৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে বপন করতে হয়। বীজ 
বপনের পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। হালকাভাবে পানি ছিটিয়ে দিতে হয় এবং 
মাটিকে আলগা রাখতে হয়। চারা গাছের বয়স ২ মাস হলে নিড়ানি দেওয়া এবং 
আগাছা পরিষ্কার করা চারার স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। 


নিম গাছের গুণাগুণ, ব্যবহার ও চাষ সম্পর্কে আমরা জানলাম । এ থেকে আমরা বুঝতে 
পারলাম যে, বাংলাদেশের জন্য এত গুণাগুণসম্পন্ন গাছ চাষের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। নিম 
গাছের গুণাগুণের কথা বিবেচনা করেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নিমকে ‘একুশ শতকের বৃক্ষ” 
বলে ঘোষণা করেছে । বাংলাদেশের জন্য এটি একটি সম্ভাবনাময় গাছ হতে পারে । এ 
দেশের প্রতিটি গ্রাম ও শহরে, বাড়ির আশেপাশে, বিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান চতৃরে, 
রাস্তার ধারে প্রচুর পরিমাণে নিমচারা রোপণ করে বাংলাদেশকে পরিবেশ দূষণমুক্ত 
একটি দেশে পরিণত করা যায় । 


অনুশীলনী 
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 
ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (৭) চিহ্ন দাও 
১। একটি নিম গাছ সম্পূর্ণভাবে পরিপক্ক হতে কত সময় লাগে ? 
ক) পাচ বছর খ) দশ বছর 
গ) বিশ বছর ঘ) পনের বছর 
২। একটি নিম গাছের আয়ু কত দিন হতে পারে ? 
ক) দশ বছর খ) বিশ বছর 
গ) একশত বছর ঘ) দুইশত বছরের বেশি 
৩ । নিমের ছাল, আঠা, পাতা ও বীজ কিসের কামড়ে ওষধ হিসেবে কাজে লাগে ? 
ক) সাপের খ) বিড়ালের 


গ) বাঘের ঘ) পাখির 
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খ. শূন্যস্থান পূরণ কর 
১। নিম গাছ সাধারণত ................. ফুট উচু হয়। 
২। যে যে পদার্থের জন্য নিমের তিতা স্বাদ, তার মধ্যে প্রধান হল ................. 
৩ । নিম গাছে ............... 725 কোনো উপাদান নেই। 
৪ ১৯৪২ সালে .............., সর্বপ্রথম নিম নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। 
৫। বাড়ির আঙ্তিনায় নিম গাছ লাগালে এ বাড়িতে ............. কম হয়। 

গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর দীও 


১। নিম গাছের বিভিন্ন অংশের নাম লেখ। 


২। নিম গাছের বিভিন্ন অংশের ব্যবহার করে মানুষের কোন কোন রোগের চিকিংসা 
সম্ভব ? 


৩। পশু চিকিৎসায় নিমের ব্যবহার বর্ণনা কর। 
৪ | পরিবেশ রক্ষায় নিমের ভূমিকা কী? 
৫। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিম আমাদের কী কী উপকার করে? 
৬। কোন মাটিতে নিম চাষ করা হয় ? 
ঘ. রচনামূলক প্রশ্ন 
১। নিমগাছ চেনার উপায় কী ? কোন পদার্থের কারনে নিমের স্বাদ তিতা হয়? 
২। নিম গাছের চাষ করতে হলে কী কী ব্যবস্থা নিতে হবে তা বর্ণনা কর। 


